যে ফুল দিয়ে গেথেছি মালা 


নারীরা কেন পুরুষের নামাজের ইমামতি. করতে পারে না?....................৪১.. 
সকল নবীই পুরুষ, কোনো নারী কেন নবী নয়? ৫০ 


পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি নারীর : বৈষম্য নাকি অগ্রাধিকার? 


মানবজীবনের অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ চাহিদা হলো সম্পদ। সম্পদ ব্যতীত বেঁচে থাকা 
অসম্ভব। এছাড়া সভ্যতার উন্নতি-অগ্রগতিতেও এর ভূমিকা অনবীকার্য। যে-কারণে 
আল্লাহ তাআলা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন হালাল সম্পদ (রিজিক অর্থে) গ্রহণের। 
বলেছেন, সালাতের পরেই রিজিক (সম্পদ) অন্বেষণে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে 
সুতরাং, রিজিকের প্রয়োজনে হলেও সম্পদ লাগবেই। আর সম্পদপরাপ্তির অন্যতম 
মাধ্যম হলো উত্তরাধিকার। ইসলাম পরিপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের 
সকল পৰ্যায়ে ইসলামের পরিপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। উত্তরাধিকার-সম্পর্কেও রয়েছে 
ইসলামের পরিষ্কার বন্টননীতি। উত্তরাধিকার আইনে ইসলামে ছেলেসন্তানের 
তুলনায় মেয়েসন্তান অর্ধেক সম্পদ পেয়ে থাকে। অনেকে প্রশ্ন করেন, উত্তরাধিকার 
বন্টননীতিতে ইসলামে কেন ছেলের তুলনায় মেয়েকে অর্ধেক দেওয়া হলো? কেন 
তাদের সমপরিমাণ দেওয়া হলো না? এটা কি বৈষম্য নয়? 


প্রথমত, যেহেতু আমরা মুসলিম, সুতরাং, আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি, ইসলাম 
যে নারীঅধিকারের কথা বলে, নারীকে অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনে, 
তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। পুরুষের মতো নারীর জন্যও ইসলামের সকল 
বিধান কল্যাণকর এবং একই সাথে ইনসাফপূর্ণও; কিন্তু কখনো এমন হয়, কোনো 
কোনো বিধানের কল্যাণ, রহস্য বা ইনসাফের দিকটি আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে ধরা 
পড়ে না। আমাদের ক্ষুদ্র মেধা তা নিরূপণ করতে পারে না। আবার কখনো কোনো 
নিছক প্রশ্নকারী, অমুসলিম বা বিদ্বেষী কোনো লোকের প্রশ্নের সামনে বিব্রত বোধ 


[১] সূরা জুমআ, আয়াত : ১৯ 
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করি, উত্তর খুঁজি। ফলে মুসলিম হিসেবে আমরা সেটি ইনসাফপর্ণ 
বলে বিশ্বাস করলেও আমরা ইসলামের সেই বিধানের কার্ধক tis d ও বা, 
থাকি। এখন আমরা ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে ছেলের মিজি নে বাধ 
সম্পদপ্রাপ্তির যে-রহস্য, ইনসাফের যে-মানদণ্ড_তা খুঁজে দেখার টা অর 
এ জন্য বোঝার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে একজন ছেলের জবানিতে একটির 
“ঠিক কত দিন যে মামাবাড়ি যাওয়া হয়ে উঠছে না, মনে-ই নেই। নানা-নানির 

পর মামাবাড়ির পথই যেন ভুলে গিয়েছিলাম। নানা-নানী বেঁচে না থাকলেওমামা 
ভালোবাসেন আমাদের। মা হয়তো কখনো গিয়ে ঘুরে আসেন; কিনতু আমার যাগ 
হয়ে ওঠে না। ফোনে মামার সাথে কথা হলেই জিজ্ঞেস করেন--“এই কবে অল 
কত দিন আসিস না, তোরে দেখি না কত দিন। বড় হয়ে মামাকে ভুলে গেছিস” 


মামার কথা শুনে বেশ খারাপ লাগে। অতীত-স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ছোটবেলা 
চকলেট, বিস্কুট, খেলনা--এটা, ওটা কত কিছু কিনে দেওয়ার বায়না যে ধরেছি 
তার ইয়ত্তা নেই। না দিলে হয় মেরেছি নয়তো কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে নানার কে 
বিচার দিয়েছি। শেষবার যেদিন কথা বললাম, খুব খারাপ লেগেছিল। বলেছিলাম, 
“মামা, আগামী ঈদে আপনাদের বাড়ি বেড়াতে আসব, ইন শা আল্লাহ 


সেবার ছোটবোনকে সাথে নিয়ে বেড়াতে গেলাম। দীর্ঘদিন পরে আমাদের গেয়ে 
মামা-মামির আনন্দ যেন আর ধরে না। তাদের কোনো সন্তান নেই। আমাদের গেয়ে 
যেন তারা সন্তানকে কাছে পেয়েছেন। পরদিন সকালে মামা আমাকে ১০০০, আঃ 
ছোটবোনকে ৫০০ টাকা দিয়ে বললেন-_নাও, এটা তোমাদের ঈদবোনাস। আমার দির 
ফিরে বললেন-_ওকে নিয়ে মার্কেটে যাও। পছন্দমতো তোমরা কিছু কিনে নিয়ো জঃ 
হাঁ, আবুর-আন্মুর জন্য সম্ভব হলে কিছু নিয়ো। আমাদের জন্য কিছু আনতে হবেন: 


ছেটবোনকে নিয়ে মার্কেটে গেলাম। ওর থ্রি পিস দরকার। ৬০০ টাকা দিয় ৫ 
মোটামুটি একটা থ্রি পিস নিয়ে দিলাম। আবুবর জন্য ৫০০ টাকায় একটি পাত 
আম্মুর জন্য ৫০০ টাকায় শাড়ি। ১৬০০ টাকা শেষ। নিজের জন্য কিছু তো দি 
হবে। তাই ৪০০ টাকায় কোনোমতে পাঞ্জাবি নিলাম একটা। মামা ১০০০ টাকা জে 
এপর্যন্ত ২০০০ টাকা শেষ। আমার নিজের যে ১০০০ ছিল হাতখরচ, সেটাও 


ঘেটবো বলে উঠল, তার কিছু কসমেটিকস পরয়োজন। বললাম, আমার ভোটক 
ও বলল, আমার কাছে আছে। ১০০ টাকার কসমেটিক্স কেনার পর বদল 
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পূর্ষের অধেক অম্পাজি নায়ীর : বৈষমা নাকি অগ্রাধিকার? 


মামির জন্য তো কিছু নেওয়া উচিত। বললাম, টাকা তো নেই, কী দিয়ে কেনব? ও 
বলল, আচ্ছা, আমি তাহলে কিছু নিই। এরপর ৫০ টাকায় একটি মেহেদি নিল। 


হিসাবটা একটু খেয়াল করি, ছেলেকে দেওয়া হয়েছে ১,০০০ টাকা। তার পকেটসহ ব্যয় 
করেছে ২,০০০ টাকা। মামা-মামির জন্য কিছুই নিতে পারেনি। অন্যদিকে তার বোনকে 
দেওয়া হয়েছে ৫০০ টাকা। তার সাকুল্যে ব্যয় হয়েছে ১৫০ টাকা। আরও আছে ৩৫০ টাকা। 


মামা-মামির জন্য “কিছু আনতে হবে না" বললেও তার মনে হলো-_তার প্রতি মামি 
কিছুটা ভারমুখ করে আছেন। অন্যদিকে তার বোন তার মামির জন্য যে-মেহেদিটা 
এনেছে, সেটা মামি আর সে--দুজনে মিলেই ভাগাভাগি করে ব্যবহার করছে। মেহেদি 
আনায় তার বোনের প্রতি মামি ভীষণ খুশি। অথচ মামির পেছনে মেহেদি বাবদ ছেলেটির 
ছোটবোনের ব্যয় সাকুল্যে ৫০ টাকা। আরও হিসেব করলে বলা যায় ২৫ টাকা। কারণ, 
মেহেদি তো দুজনেই ব্যবহার করেছে। মামির খুশিতে মামাও খুশি। কেবল মনঃকক্ট 
তাদের ছেলেটির ওপর। কারণ, তাকে ১,০০০ টাকা দেওয়া হলেও তাদের জন্য কিছুই 
আনেনি সে। আর তার ছোটবোনকে মাত্র ৫০০ টাকা দেওয়া হলেও সে কিছু এনেছে!’ 


এই প্রতীকী গল্পই আসলে ইসলামে সম্পদ বন্টননীতির মূল রহস্য প্রকাশ করে। অর্থাৎ, 
ছেলে যা পাবে তার চেয়ে অনেক বেশি (তা যে-করেই হোক) ব্যয় করতে হবে। আর 
নারী যা পাবে সে তার ইচ্ছেমতো ব্যয় করবে। কারও জন্য ব্যয় করতে সে বাধ্য নয়। 


০ উনের ঝামেলা বহন করার চেয়ে একটু কম পেয়ে দায়িতমুস্ত থাকাই নিরাপদ; 
১০০ টাক পেয়ে ২০০ টাকা ব্যয়ের চেয়ে ৫০ টাকা পেয়ে তা জমানোই ভালো। 


কুরআনে কারিমে বন্টন-নি্দশনা 


মূলত কিছু ক্ষেত্রে নারীকে ইসলাম অর্ধেক সম্পত্তি 


১ দিয়েছে। আর বেশির 
__ ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে সমান বা বেশি। এ বিষয়ে বেশিরভাগ 


আমরা বিস্তারিত আলোচনা 


১৩ 
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করব। তবে, তার আগে জেনে নিই, কুরআনে কারিমের $ 
মিরাস (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে: থয় লেঃ 


কুরআনে কারিমে তিনটি আয়াত রয়েছে_যেখানে সকিতারে ও 
উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন-সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে : সূরা নিসা; ; শট 
১৭৬ নম্বর আয়াতে। ৯৯২ 


এক, সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন_ 


এক পরের অংশ দুই কমার সমন কির বেদ বা 
পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার 
অর্ধাংশ। মৃত ব্যক্তির সম্ভান থাকলে তার অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির পিতা ও মতা 
প্রত্যেকেই পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর যদি মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হয 
এবং শুধু তার পিতা-মাতা উত্তরাধিকারী হলে তার মায়ের জন্য তিন ভাগের 
এক ভাগ, আর মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মা পাবে ১/৬ ভাগ। আর এব 
(হিসেব) মৃত ব্যক্তির অসিয়তপালন এবং তার খণ শোধের পর প্রযোজ্য হবে৷ 
তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য বেশি উপকারী তা 
তোমরা জানো না, এও আল্লাহর নির্দেশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় 


দুই. একই সূরার ১২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন__ 


‘তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জনা, যদ 
তাদের কোনো সন্তান না থাকে; আর যদি সন্তান থাকে, তবে তোমাদের জণ 
তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, তাদের কৃত অগিয়ত কিব 
খণ পরিশোধের পর। যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে তবে তোমার্দে 
ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্াংশ স্ত্রীদের জন্যে। আর যদি তোমারে 
থকে তবে তোমাদের নিস রিশা 
জন্যে থাকবে ওই সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ। যদি পিতা-মাও i” 
হীন কোনো পুরু বা নারীর শুধু একটি ভাই বা একটি ভরি থা ৫ 
প্রত্যেকের জন্য ছ’ভাগের এক ভাগ। যদি তারা তার চেয়ে অধিক হা দা 
ইত অসিয়ত কিংবা ঝণ পরিশোধের পরে কারও অনিষ্ট না করে 
তৃতীয়াংশে শরিক হবে। এ হলো আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 


পুরুষের অধের্ক সম্পত্তি নারীর : বৈষমা নাকি অঞাধিকার? 


তিন. সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতে এসেছে 


মানুষ আপনার নিকট ফাতওয়া জানতে চায়: অতএব, আপনি বলে দেন, আল্লাহ 
তোমাদের 'কালালাহ'র মিরাস-সংক্রান্ত সৃম্পন্ট নির্দেশ জানিয়ে দিচ্ছেন : যদি 
কোনো পুরুষ মারা যায় এবং তার কোনো সম্তানাদি না থাকে EAE. Pode 
বোন থাকে, তাহলে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অধের্কি অংশ এবং 
তার বোন যদি নিঃসন্তান হয়, (এবং একজন ভাই থাকে) তবে তার ভাই তার 
উত্তরাধিকারী হবে। তার বোন দুইজন থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির 
দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুবের 
অংশ দুইজন নারীর সমান। তোমরা যেন বিভ্রান্ত না হও, এ জন্য আল্লাহ তোমাদের 
সুস্প্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।? 


এছাড়াও কুরআনের আরও যে-সব জায়গায় উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন সম্পর্কিত 
আয়াতসমূহ হলো : সূরা বাকারার ১৮০ ও ২৪০ আয়াতে, সূরা নিসার ৭-৯, ১৯ 
এবং ৩৩ নাম্বার আয়াতে এবং সূরা মায়িদার ১০৬-১০৮ নাম্বার আয়াত। 


কে পাবেন কতটুকু? 

নারী শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ। এটি কেবল মেয়েকেই ধারণ করে না; বরং এর অর্থ স্ত্রী, মা, 
মেয়ে, বোন, নানি, দাদি, ফুফু বা খালাকেও বোঝায়। নারীরা সব সময়-ই কি ছেলেদের 
তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পান, না কখনো সমান আবার কখনো ছেলেদের তুলনায় বেশিও 
পান? এখানে বেশকিছু ক্যাটাগরি রয়েছে। আমরা কেবল তাদেরই আলোচনা করতে 
চাই_যারা সম্পত্তি পাবেন। তাই প্রথমত এগুলোকে ৩ টি ভাগে উল্লেখ করতে চাই : 


বারো অবস্থায় নারী একজন পুরুষের চেয়ে বেশি পেয়ে থাকেন। যেমন 


[>] কোনো নারী তার স্বামী এবং একজন মেয়েসস্তান রেখে মৃত্যুবরণ করলে মেয়ে 
তার মায়ের সম্পদের অর্ধেক পাবে আর স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ 


৩ 


তিতির 
9 এই অংশটি রচনার সময় মিসরের জাতীয় বোর্ডের তুলনামূলক 
ডি করা হয়েছে। আশা করি, এই বিশ্লেষণে bibs 
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[ol মত না: যদ এবধক CeCe আথে 
সে ভাইদের থেকে বেশি গাবে। 
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খন 


| বাকি থাকে সী, 
হলো ছেলের অংশ। সুতরাং, স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, বাবা ও ge 
এক যষ্টাংশ করে এবং বাকি অংশ পাবে দুই ছেলে__যা দুই টা টা 

ই তৃতীয় নই 


বরং অর্ধেকের চেয়েও কম। 


[৫] ঠিক একই ধরনের আরেকটি অবস্থা দুই সহোদর বোনের ক্ষেত্রে যা 

নারীর ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী, দুই সহোদর বোন/মেয়ে এবং মা থাকে তখন দু 
বোন দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ পায়; কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় যদি দুই বোনের জায়া 
দুই ভাই থাকত তখন ওই দুই ভাই মিলে এক তৃতীয়াংশের বেশি পেত না। 


[৬] তেমন একই অবস্থায় বৈমাত্রেয় দুই বোন বৈমাত্রেয় দুই ভাইয়ের চেয়ে বেশি গা 


[৭] অনুরুপ যদি কোনো নারীর ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী, বাবা, মা ও মেয়ে থে 
তবে মেয়ে মূল সম্পদের অর্ধেক পাবে; কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় ছেলে থাকলে পে 
তার চেয়ে কম। যেহেতু তার প্রাপ্যাংশ হলো অংশীদারদের দেওয়ার পর অবশিষ্ট 


[৮] কোনো নারীর ওয়ারিস যদি হয় স্বামী, মা ও এক সহোদর বোন তখন ও 
সহোদর বোন অর্ধেক সম্পদ পাবে__যা তার স্থানে সহোদর ভাই হলে পেত না 


[৯] ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, মা, বৈলিত্রেয় দুই বোন এবং দুই সহোদর ₹ 
তখন দূরের আত্মীয় হওয়া সত্তেও বৈপিত্রেয় দুই বোন দুই সহোদরের চে গার 
পাবে। যেহেতু বৈপিত্রেয় বোনদ্বয় পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর দুই সহো্ 
অবশিষ্টাংশ-_যা এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম। 


থাকে 
[১০] যদি কোনো মৃত নারীর স্বামী, বৈপিত্রেয় বোন ও দুই সহোদর ডা 
সেক্ষেত্রে বৈপিত্রেয বোন এক তৃতীয়াংশ পাবে। অথচ এই দুই সহোদর 
থেকে যা পাবে তা ওই বোনের এক চতুর্থাংশেরও কম। 


পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি নারীর : বৈষমা নাকি অগ্রাধিকার? 


[১১] ওয়ারিস যদি হয় বাবা, মা ও স্বামী এক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 
আনহুর মত অনুসারে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর বাবা পাবে এক বষ্ঠাংশ 
অর্থাৎ, মায়ের অধেক। 

[১২] স্বামী, মা. বৈপিত্রেয় বোন ও দুই সহোদর ভাই ওয়ারিস হলে এক্ষেত্রে 


বোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় হওয়া সত্তেও সহোদর ভাই দুজনের দিগুণ পাবে। 


দশ অবস্থায় একজন নারীর অংশ পুরুষের সমান। যেমন_ 
[১] ছেলের ছেলে থাকলে পিতা-মাতা সমান অংশ পাবে। 


ওহ 


[২] বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সব সময় সমান অংশ পায়। 

[৩] বৈমাত্রেয় ভাই-বোন থাকলে সব ধরনের বোনেরা (সহোদরা, বৈপিত্রেয় ও 
বৈমাত্রেয়) বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সমান পাবে। 

[৪] শুধু উরসজাত মেয়ে ও মৃতের ভাই একসাথে থাকলে উভয়ে সমান অংশ 
পাবে। (মেয়ে পাবে অর্ধেক আর বাকি অর্ধেক পাবে চাচ)। 

[৫] ‘নানি’ বাবা ও ছেলের সাথে সমান অংশ পায়। 

[৬] মা ও বৈপিত্রেয় দুই বোন স্বামী ও সহোদর ভাই এর সাথে সমান অংশ পায়। 
[৭] “সহোদর বোন’ স্বামীর সাথে ওয়ারিস হলে সহোদর ভাইয়ের সমান অংশ 
পাবে। অর্থাৎ, সহোদর বোনের পরিবর্তে সহোদর ভাই হলে যে-অংশ পেত ঠিক 
সহোদরাও একই অংশ পাবে। অর্থাৎ, মূল সম্পদের অর্ধেক পাবে। 

[৮] বৈমাত্রেয় বোন সহোদর ভাইয়ের সমান অংশ পায় যদি মৃত ব্যন্তির স্বামী, 
মা, বৈপিত্েয় এক বোন এবং একজন সহোদর ভাই থাকে। এ অবস্থায় স্বামী মূল 


সম্পদের অর্ধেক, মা এক ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় ভাই এক ষষ্ঠাংশ এবং বাকি এক 
যষ্ঠাংশ পাবে সহোদর ভাই। 


[৯] নির্দিষ্ট অংশধারী ওয়ারিস এবং আসাবা-সূত্রে পাওয়ার মতো কেউ না থাকলে 
যান রা লনা ফেল নি দে পাবে 
ও খালা ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিস না থাকলে এদের সবাই সমান অংশ পাবে। 


১৭ 


সমতাই কি জাস্টিস? 


রর নারী এবং তিন প্রকারের পুরুষ কখনো সম্পূর্ণরূপে 


নারী সমান অধিকার ভোগ করছে পুরুষের। বঞ্চিত হয 


ঢার অবস্থায় নারী মিরাস পায়; কিনু তার সমমানের পুরুষ ব্চিত হয় যো. 


[১] ওয়ারিস যদি হয় স্বামী, বাবা, মা, মেয়ে ও নাতনি (ছেলের মেয়ে) ক্ষ 
নাতনী এক বষ্ঠাংশ পাবে। অথচ একই অবস্থায় যদি নাতনির পরিবর্তে নাতি (ছেলের 
ছেলে) থাকত তখন এই নাতি কিছুই পেত না! যেহেতু নির্ধারিত অংশীদারদের 
দিয়ে অবশিষ্টাংশই তার প্রাপ্য ছিল। অথচ এ অবস্থায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে ন। 
তাই তার প্রাপ্তির খাতাও থাকে শৃশ্য। 

[২] স্বামী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় বোন থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন এক 
যষ্ঠাংশ পাবে। অথচ তার স্থানে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকত তবে সে কিছুই গে 
না, যেহেতু তার জন্য নির্ধারিত অংশ নেই। 


[৩] অনেক সময় দাদি মিরাস পায়, কিন্তু দাদা বঞ্চিত হয়। 


[৪] মৃত ব্ত্তির যদি শুধু নানা ও নানিই ওয়ারিস হিসেবে থাকে তখন সব গতি 
পাবে নানি। নানা কোনোকিছুই পাবে না। 


নারী কেবল চার অবস্থায় পুরুষের অর্ধেক পায়। যেমন__ 


[১] ছেলে থাকা অবস্থায় মেয়ে ও নাতি (ছেলের ছেলে) থাকা অবস্থায় নাত 
(ছেলের মেয়ে) অর্ধেক পায়। 


[২] ছেলে ও স্বামী বা সন্ত্রী না থাকলে ‘মা’ পিতার অর্ধেক পায়। 
[৩] 'সহোদরা বোন’ সহোদর ভাইয়ের সাথে ওয়ারিস হলে অর্ধেক পায়। 


ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে যাদের অংশ নির্ধারিত, তাদের বলা হয় “রি 
ফুরুজ’ ৷ এরা নেওয়ার যদি কিছু থাকে তবে তাই যারা পায় অথবা ভাবি দুর 
৯ dim pate naa a 

MN কুল মারআতি ফিল-মীরাস, মুহাম্মাদ আফীফ ফুরকান, পৃষ্ঠা : ১৬-২২ 


৯... | 


গরুষের অধেক সম্পত্তি নাগর : থেষমা নাকি অগ্রাধিকার? 


নেওয়ার পরে কিছুই বাকি না থাকলে যারা বপ্টিত হয় তাদের বলা হয় “আসাবা'। 
[নধারিত অংশ আছে ৮ জন নারীর জন্য এবং ৪ জন পুরুষের জন্য। নারী ৮ জন 
হলো; স্তর, কন্যা, ছেলের কন্যা, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রীয় বোন, 
মা এবং দাদি/ নানি। আর পুরুষ ৪ জন হলো; পিতা, দাদা, বৈপিত্রীয় ভাই এবং 
স্বামী। এখানেও নারীদের আধিক্য। একেবারে দ্বিগুণ। 


তাহলে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকার-সূত্রে 
একজন নারী একজন পুরুষের সমান বা বেশি সম্পত্তি পেয়ে আসছে। তবে কিছু 
সময় তিনি অর্ধেক পাচ্ছেন। এগুলো হিসেব বাদ দিয়ে এই ৪টা পয়েন্টকে সামনে 
রেখে কিছু নারীবাদী ইসলামের দিকে তির্যক মন্তব্য ছুড়ে দেন। এবার আমরা 
ইসলামের এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানের কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। 


প্রথমত : 

অর্থ-বিত্ত যার প্রয়োজন পড়বে, তাকেই দেওয়া উচিত। যার প্রয়োজন হবে না, তাকে 
দেওয়ার কোনো দরকার নেই। এরপরও যদি দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে অতিরিস্ত। 
যেমন, ধরুন, আপনি পিপাসায় কাতর। এখন কেউ আপনাকে দামি মধু এনে দিল। 
আপনি তাতে খুশি না বিরন্ত হবেন? আবার আপনার বন্ধুর কাছে পানি আছে। সে 
আপনার কাছে এলো খাবার চাইতে। এখন আপনি কি তাকে আরও পানি দেবেন 
নাকি খাবার দেবেন? অবশ্যই তাকে আপনার খাবার দেওয়া উচিত। আর আপনার 
পিপাসায় আপনাকে পানি দেওয়া উচিত। মধু, খাবার বা অন্যকিছু নয়। কারণ, পানির 
চাহিদা খাবারে মিটবে না। হ্যাঁ, যদি পানির সাথে খাবার বা অন্যকিছু দেয়, তাহলে 
তো সোনায় সোহাগা। ইসলাম নারীর ক্ষেত্রে এই সোনায় সোহাগার কথাই বলেছে। 
অর্থাৎ, ইসলাম নারীর সকল অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্‌ পুরুষকে দিয়েছে। 
নারীকে বানিয়েছে সংসারের রানি। পুরুষ উপার্জন করবে, আর নারী তা ভোগ করবে। 


নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি 


একজন নারীর জীবনকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছি। নারী কখনো মেয়ে, 
কখনো বোন, কখনো মা, স্ত্রী, নাতনি, কখনো-বা ভাতিজি। সর্বোপরি নারী 
সমাজেরই অংশ, দেশের নাগরিক। এ সকল অবস্থায় নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব, 
যেমন : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষা, চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা-_এগুলোর দায়িত্ব 
পুরুষের। সে থাকবে রানির আসনে। পুরুষ হবে তার বডিগার্ড, তার প্রয়োজনীয় 


১৯ 


সমতাই কি জাস্টিস? ) 


সকল কিছুর সরবরাহকারী। তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সময়কে 
ভাগে ভাগ করতে পারি। আমর 


[ক] বিবাহপূর্ব অবস্থা 


ইসলামি শরিয়ত কদম নিয় জয়ের পর থেকে নিয়ে গা মেয়ে ক 

বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা দেওয়ার সকল দায়ি তার বাধ = 
ছলে দিয়েছে৷ বানর অনুশ্থিতিতে তিতা পূরণ করবে তাকে ছার সবল 
টিতে নলোনা সিডি লগিতেহরেরা এরম বিয়ার 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে-ব্ন্তি তার জিন 
কন্যার ভরণপোষণ করল, তাকে শিষ্টাচার শেখাল, (সৎ পাত্রের) সাথে বি 
দিল এবং তাদের সাথে সদাচরণ করল-_তার জন্য জান্নাত অবধারিত হলো 
সারকথা হলো, মেয়ে বা বোনের জন্মের পর থেকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসম্থান, শিল্প, 
চিকিৎসা, নিরাপত্তাদান এবং সদাচরণসহ সৎ পাত্রের সাথে বিবাহদান বাবা ব 
ভাইয়ের কেবল কর্তব্য নয়, দায়িতৃও। 


[খ] বিবাহ-পরবর্তী অবস্থা 


বিবাহের পর স্ত্রীর সকল দায়িত স্বামীর। স্বামী তার সকল প্রয়োজন মেটাতে বাধ। 
শুধু তাই নয়; বরং বিয়ের সময় একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মোহর সামী তার 
প্রদান করে। এই মোহরপ্রহণ নারীর জন্য একটি চমৎকার গিফট আর তা প্রান 
করা স্বামীর জন্য ফরজ বা আবশ্যকীয় বিধান। মোহর ছেড়ে দেওয়ার জন্য সী 


জোর করা বৈধ নয় আর এ জন্য অনুরোধ করা কাপুরুষতা। মহান আল্লাহ বলেন- 


আর তোমরা আনন্দচিত্তে স্রীদের মোহর দিয়ে দাও। যদি তারা নিজেরাই রর 
মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তোমরা তা সানন্দে গ্রহণ করতে পরে 


নিজেরা আলোচনা করা যাক-- ছেলে যখন সাবালক তখন তর গর 
টি কিন্তু মেয়ের ক্ষেত্রে কেবল সাবালিকা নয় বরং বিবাহের আগ পর্যন্ত 


[১] সুনানু আবি দাউদ : ৫১৪৭ 
[২] সূরা নিসা, আয়াত : ০৪ 


১০ 


পুরুষের অর্ধেক সম্পতি নারীর : বেযম্য নাকি অধিকার? 


সকল দায়িত বাবা অথবা ভাইয়ের। একজন ছেলে যখন বিয়ে করে তখন তার স্ধ্ীর 
জন্য মোহরের অর্থের ব্যবস্থা করতে হয়; অথচ নারীর কোনো ঝামেলা নেই; বরং 
সে হয় তা গ্রহীতা। পক্ষান্তরে বিয়ের পর নিজের দায়িত, স্ব্রীর দায়িতৃ, ছেলে-মেয়ে 
হলে তার দায়িত প্রয়োজন হলে পিতা-মাতা এবং ভাই-বোনের সকল দায়িতও 
পুরুষকে নিতে হয়। এবার অর্থের আবশ্যকীয়তা হিসেব করি। নারীর কখনোই 
অর্থের আবশ্যকতা নেই; কারণ, তার প্রয়োজনপূরণের দায়িতু নিজের কাঁধে নেই; 
বরং তা অন্য পুরুষের কাঁধে। 


আর পুরুষের জন্য কতটুকু প্রয়োজন তা একটু হিসেব করি। নিজের জন্য, স্ত্রীর মোহরের 
জন্য, স্ত্রীর বাকি জীবনের জন্য, অনাগত সন্তানের প্রত্যেকের জন্য (ধরি, সন্তান ৪ 
জন), প্রয়োজনে বাবার জন্য, মায়ের জন্য, যদি ২ জন ভাই-বোন থাকে তাদের জন্য 
একটি করে ভাগ। মোটামুটি ১১ ভাগের ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। যুক্তি বলে, নারীর 
জন্য কোনো ভাগের প্রয়োজন নেই, পুরুষের জন্য ১১ টি ভাগ রাখা প্রয়োজন। 


অথচ ইসলাম নারীকে দিয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ। ভাইকে দিয়েছে দুই ভাগ। 
নারী এই এক ভাগ এবং স্বামীর থেকে পাওয়া মোহরসহ আরও যেখানে যা পাবে 
তা সংরক্ষিতই থাকবে। অন্যদিকে পুরুষকে দুই ভাগ পেয়েও বাকি ৯ ভাগের জন্য 
সারা দিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আয় করতে হবে। 


আলোচনা মনে হয় একটু তাত্তিক হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণের মাধ্যমে সহজে বোঝার 
চেষ্টা করি। আচ্ছা ধরি 


এক লোকের দুই সন্তান; এক মেয়ে ও এক ছেলে। তিনি ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি 
রেখে মারা গেলেন। পুত্র ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করল এবং 


বোনের পড়াশোনাসহ অন্যান্য খরচ বাবদ দেড় লাখ 
দিতে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন খরচ লাগল ৫০ হাজার 


মমতা Ip folio 


লাখ টাকার মালিক আর ভাই এক লাখ টাকা খা থে নে 
আয় ভাই [নে নজেন এবং আরেক (Can Hifi 


! uly 


ঘা] নট 


ইসলামি আইন অনুসারে, বোন কারও জন্য এক পয়সাও খরচ ক 
চাইলে পুরো ঘুই লাখ টাকাই সে নিজে কাছে রেখে দিতে গ yy 


বিনিয়োগ বা কাউকে দানও করতে পারে। এই টাক সে তার মাকে ছা 
এ ৭৩ 


নয়। ইচ্ছে হলে দিতে পারে আবার নাও দিতে গারে। উপটো ননী ২ 
সকল প্রয়োজনীয় অথ স্বামীর থেকে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। 1৬1 


বিজ পাঠক, আপনিই বলুন, সম্পত্তি কি নারী কম গেল, না পু? সমান ৯ 
দিয়ে নারীকে যদি কাঠফাটা রোদে লাঙলচাষের দায়িতৃ দেওয়। হ্যবা নি re 
দেওয়া হয় অথবা অন্য কোনো কঠিন কাজে বাধ্য করা হয় তবে মেটা হি ie 
অধিকার দেওয়া হলো? এরপরও উলটো তার ভাই যদি বলে, না, আমাকে থে 
অনেক কম সম্পদ দেওয়া হয়েছে। তখন তার কেমন লাগবে? 


দ্বিতীয়ত : 


অর্থ উপার্জনের দায়িত পুরুষের। যেমন : ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, ব| চাকরি-বার 
করে অর্থ উপার্জন করা। এ সকল উপার্জনের ক্ষেত্রেই আয়ের জন্য অর্থ গরযা। 
কেননা, Money begets m০ney টাকায় টাকা আনে। আপনি কাউকে টাকা ছাড়া রিশন 
বাজার করতে দেবেন এটা কি হয়? কিছু অর্থ তাকে দেন আর বাকিটা সে উপার্জন করে 
নেবে। আর বাজারের লিস্ট যাকে দেবেন না, তাকেও কিছু গিফট হিসেবে দেন। তারও 
কিছু ইচ্ছে আহ্লাদ থাকতে পারে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে ওপরের গল্পে অর্থাৎ যা 
দায়িত তাকে বেশি দেন, যার দায়িত নেই তাকে কিছু অর্থ দেন; যাতে সে তার শবে 
জিনিস কিনতে পারে। মানুষের শখ বলে কিছু থাকে না? থাকে তো। 


এখানে আপনার মনে বেশকিছু প্রশ্ন আসতে পারে বলে মনে হয়। মনে যে-প্রগগুলে 
আসতে পারে তা হলো-_ 


[১] মেনে নিলাম যে, অর্থনৈতিক সকল সমস্যা থেকে নারীকে মৃন্তি দিয়ে * 
সকল দায়িত পুরুষের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। তো, এটা কি নারীর প্রতি 
নয়? নারী কি পুরুষের করুণা নিয়ে বেঁচে থাকবে? নিজের পায়ে কি দাঁড়াবে. 
এতে কি তার মাথা নীচু হয়ে যাবে না? 


পরষের অধের্ক সম্পত্তি নারীর : বেষমা নাকি অগ্রাধিকার? 


প্রশ্থের উত্তরে বলা যায়, কোনো মেয়ের অর্থনৈতিক দায়িতু থেকে মুক্তি দিয়ে এর 
সকল দাযিত পুরুষের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে, এটা তার ওপর কোনো করুণা 
নয়; বরং তা নারীর অধিকার। আমরা জানি যে, অধিকার আর করুণা এক নয়। 
করুণাপ্রার্থী করুণা না পেলে তা পাওয়ার জন্য আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারে না; কিন্তু অধিকারবঞ্চিত ব্যন্তি তার অধিকার ফিরে পেতে আইনের 


যেমন, আপনি কোনো ভিক্ষুককে দান করলেন। সেটা তার প্রতি করুণা। আপনি 
ভিক্ষুককে দান না করলে তা পাওয়ার জন্য সে আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারবে না; কিন্তু আপনি চাকরি করে যে-অর্থ বা বেতন পান তা আপনার 
জন্য মালিকের পক্ষ থেকে করুণা নয়, বরং তা আপনার অধিকার। সে আপনাকে 
ঠিকমতো বেতন দিতে বাধ্য। না দিলে আপনি আইনের সহায়তা চাইতে পারেন। 


ঠিক তেমনি নারীর জন্য পুরুষের থেকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা 
এবং নিরাপত্তা পাওয়াটা করুণা নয়, বরং এগুলো তার অধিকার। দায়িতৃশীল পুরুষ 
যদি তা পূরণ না করে তবে নারী চাইলে এগুলো পাওয়ার জন্য আইনের সহায়তা 
নিতে পারেন। এখানে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দায়িতৃশীল পুরুষ থাকতে 
ইসলাম কোনো বৃদ্ধাশ্রমকে সমর্থন করে না; বরং সরকার দায়িত্বশীল পুরুষকে 
দারিতুপালনে বাধ্য করবে। প্রয়োজন হলে সহযোগিতা দেবে। কারণ, বৃদ্ধাশ্রমে 
থাকা আর আপনজনের কাছে থাকা এক নয়। অনুভূতিটা সম্পূর্ণ আলাদা। 


নারীর এই অধিকার পাওয়ার পদ্ধতিটা খুবই সুন্দর। যেমন ধরুন, চাকরির বেতন থাকে 
নির্ধারিত। তার চেয়ে বেশি সে পাবে না। এই বেতন তার জন্য যথেষ্ট কি না, শ্রমিকের 
মৌলিক অধিকার পূরণ হচ্ছে কি না--তা মালিক সব সময় ভেবে দেখেন না। যদিও 
মালিকপক্ষের সেটা খেয়াল রাখা উচিত। হতে পারে তার বেতন পনেরো হাজার 
টাকা; কিন্তু নিজের এবং পরিবারের সুন্দরভাবে চলতে প্রয়োজন বিশ হাজার টাকা। 


অন্যদিকে নারীর বেতন নির্দিষ্ট দশ বা বিশ হাজার টাকা নয়; বরং তার যা লাগবে 
তাহ স্বামী দেবে। এ যেন মালিক তার কর্মীকে কোনো বিশাল মার্কেটে নিয়ে 
বলছে--বেতন বাবদ তোমার যা যা লাগে সব নিয়ে নাও। কোনো রিস্ক নেই। ঠিক 
তেমনি সত্রীও তাই পাবে--যা তার লাগে। তবে বিলাসিতা এর অন্তর্ভু্ত নয়। স্বামীর 
আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে স্ত্রীর বিলাসিতা বা সবকিছুর মান। একজন 
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সমতাই কি জাস্টিস? 


নারী শৃধু ঘরের কাজ করার পরও তার সবকিছু এবং 
পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে। কারণ, গর্ভধারণ করতে, 
সাংসারিক কাজ করতে তাকে যথেষ্ট শ্রম দিতে হয়েছে 


\ সমীর থেকে 


সন্তান লাল, রী মা, 
হয়েছে, কষ্ট » রা bl এ 


কিছু লোক আছে, যারা বেতনের অঙ্ক হিসেবে ব্যস্তির ব্যন্তির কাজের ১ 
করতে আরাম বোধ করে। ফলে, নারীর বেতনহীন কাজ আর ও মণ he 
মনে হয় না। গৃহকে নারীর কর্মস্থল মনে হয় না। তারা ভাবে বা 
নেই, সে কাজ কোনো কাজই না। এমন লোকেদের ব্যাপারে 
আছে। গল্পটি এমন__ 


এক স্বামী অভিযোগ করেন যে, তিনি খুব ক্লান্ত. "খুব খু-ব ক্লান্ত, ‘এবং এজন 
তিনি চান, তার স্ত্রীও যেন সংসারে টাকা উপার্জনে তাকে সাহায্য করেন; কারণ, 
তিনি মনে করেন, তার স্ত্রী কোনো কাজ করে না!’ 


তো, এক মনোবিজ্ঞানীর সাথে তার নাতিদীর্ঘ একটি মিটিং হলো। মিটিংয়ে হ্যা 
সেই স্বামী ও মনোবিজ্ঞানীর আলাপন ছিল এমন-_ 


মনোবিজ্ঞানী : আপনি কী কাজ করেন? 

স্বামী : আমি একটি ব্যাংকে চাকরি করি। 

মনোবিজ্ঞানী : আপনার স্ত্রী? 

স্বামী : সে কোনো কাজ করে না। সে একজন গৃহিণী। 

মনোবিজ্ঞানী : আপনার পরিবারের সকালের নাস্তা কে বানায়? 

স্বামী : কেন, আমার স্ত্ী। 

মনোবিজ্ঞানী : তিনি সকালে নাস্তা তৈরি করার জন্য কখন ঘুম থেকে ওঠেন? 


স্বামী : সে ফজরের আজান দিলে ওঠে। কারণ, সে নামাজ পড়ে এবং ঘর পরিষ্কার 
করে। এরপর নাস্তা বানায়। 


মনোবিজ্ঞানী : আপনাদের কি কোনো সন্তান আছে? 


২৪ 


পুরুষের অধের্ক সম্পত্তি নারীর : বৈধমা নাকি অগ্রাধিকার? 


স্বামী : জি। এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। 

মনোবিজ্ঞানী : আপনার সন্তানেরা স্কুলে যায় কীভাবে? 

স্বামী : আমার স্ত্রী নিয়ে যায়। কারণ, তাকে তো আর কাজে যেতে হয় না। 
মনোবিজ্ঞানী : সন্তানদের স্কুলে দিয়ে আপনার স্ত্রী কী করেন? 


স্বামী : তারপর সে বাজারে যায়। বাজার করে বাসায় নিয়ে তা পরবর্তী রান্নার 
প্রস্তুতি নেয়। তারপর অপরিচ্ছন কাপড়চোপড় থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করে। 
এছাড়া তো সে কোনো কাজ করে না। 


মনোবিজ্ঞানী : বিকালে আপনি কী করেন? 


স্বামী : অফিস থেকে রওনা দিই। বন্ধের দিনে পার্কে গিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা 
করি, আড্ডা দিই। 


মনোবিজ্ঞানী : সন্ধ্যায় কাজ শেষে অফিস থেকে ফিরে আপনি কী করেন? 
স্বামী : বিশ্রাম নিই। কারণ, সারা দিনের পরিশ্রমে আমি ভীষণ ক্লান্ত থাকি। 
মনোবিজ্ঞানী : আপনার স্ত্রী তখন কী করেন? 


স্বামী : সে রাতের খাবার তৈরি করে, বাচ্চাদের খাওয়ায়, আমার খাবার সাজিয়ে দেয়, 
বাসনপত্র ধোয়, ঘর গুছিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ায়। 


ওপরের গল্পটি থেকে কি মনে হয় আপনাদের, কে বেশি কাজ করেন? একজন স্ত্রীর 
কাজ শুরু হয় ভোর থেকে, শেষ হয় গভীর রাতে। তবুও তাকে বলা হয় তিনি কিছুই 
করেন না। এটাই কি নারীর কাজের মূল্যায়ন? আর কত তার কাজের অবমূল্যায়ন চলবে? 


নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার স্ত্রীদের সাথে মিশতেন, তখন 
তারা তাতে মুগ্ধ হতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাজ 
নিজেই করতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করেন। বকরীর দুধ দোহন করতেন। 
তার মাঝে ছিল নম্রতা এবং বিনয়। ভদ্র ও মার্জিত আচরণের অধিকারী। তিনি ঘরে 
যতক্ষণ থাকতেন, খাওয়ার পেছনে পড়ে থাকতেন না। রান্নার কাজে সহযোগিতা 


২৫ 


সমতাই কি জাস্টিস? 


করতেন। খাবার ভালো লাগলে খেতেন। ভালে| 


এ নিয়ে কোনো কথা বলতেন না। কারণ, একজন নারী টে ইল হে, 
্ ন্টা কৃ নক চি 


রান্না করার। সেক্ষেত্রে সব সময় খাবার যে মজাদার রস দি 
কী হবে? তার কাজেরও তো মূল্য দিতে হবে। 0৬, 
২] নারীকে যেখানে অর্ধেক দেওয়া | 
রর হা দি 


পুরুষ নারীর অক পরার়োজন পূরণ করবো। প্র হলে, ধু পু এজ 
করল না আর নারী গেল অর্ধেক। তো নারীর কী হবে? তখন তো দে ক 


শিং হা 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও বেশ সহজ। ইসলাম কোনো খণ্ডিত বন ক 
না; বরং তা এমন ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, সৃষ থেকে সু বিষে 
করে, নির্দেশনা দেয়। এখন আপনি একটি অংশ মানবেন আরেকটি জব টিস 
না, এমন করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ, ইসলামি আইন দেখিয়ে ছি নে 
দায়িত পালন করবেন না তা হতে পারে না। আপনাকে সকল আইন 
হবে। আল্লাহ বলেন 


‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ইমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করে, 
সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তান্রেন 
করা হবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে-সম্পর্কে বেখবর নন' |) 


এ জন্যই ইসলামি রা ও শাসনব্যবস্থা থাকা জরুরি যেখানে সুয়ং গ্রেমিদে 
মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য মানুষের দ্বারে যাবে, রাতের আরাম হারামবঃ 
জাতির খেদমতে ঘুরে ফিরবে। খেয়াল করে দেখেন তো, ইসলামি রাষ্ট্র ও সম 
এবং সেই সমাজের নেতারা কেমন ছিলেন। 


অর্ধবিশ্বের প্রেসিডেন্ট উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাত হলেই মদিনার অনি 
হেটে মানুষের খোঁজ-খবর নেওয়াই যার রুটিনমাফিক কাজ। একদিন তিনি 
অন্ধকারে বের হলেন। পিছু নিলেন হজরত তালহা রাযিয়াল্লাহু আন এ 
দেখি কী করেন উমার। দেখলেন, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি ক 
করছেন, এরপর আরেকটি ঘরে। বিষয়টি কী_তা জানার জন্য সকালে দেই | 
৯... +.... 


[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৮ 


পরের অধের্ক সম্পতি লারীর : বৈষমা নাকি অগ্রাধিকার? 


গেলেন তালহা রাধিয়াল্লাহু আনছু। দেখলেন, এক অন্ধ বৃদ্ধ নারী। তাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, আপনার কাছে উমারের কী কাজ? বৃদ্ধা জবাব দিলেন, সে অমুক সময় 
থেকে অমুক সময আমার সেবা-যত্ব করে। আমার জন্য যা যা কল্যাণকর তা নিয়ে 
আসে। এবং আমার কষ্টের কাজগুলো করে দেয়।১] 


উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বিধবাদের অধিকার আদায়ে এতই তৎপর ছিলেন যে, 
তিনি বলতেন, ‘আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে সহীহ-সালামতে রাখেন তবে 
ইরাকের কোনো বিধবাকে অভাবী রাখব না। কোনো বিধবা নারীর কারও কাছে 
যেন কিছু চাইতে না হয়__সেই ব্যবস্থা করব।"২ 


আজ ইসলামের সেই সোনালি শাসনব্যবস্থা না থাকার কারণে আমরা এগুলো যেমন চোখে 
দেখি না, আবার ইসলামের ইতিহাস না জানার কারণে সমস্যার সমাধানও বুঝি না। 


কথা হলো, একজন পুরুষ কোনোভাবেই তার দায়িতৃ-পালনে অবহেলা করতে 
পারেন না। যদি কেউ অবহেলা করে তবে নারী আইনের সহায়তা পাবেন। আদালত 
পুরুষকে তার দায়িতৃপালনে বাধ্য করবে। এ হলো ইসলামি আইনের কথা। আর 
আপনি যদি পৃথিবীর সাধারণ অবস্থার কথা বলেন, তবে এমন কোন্‌ আইন 
আছে__যা মানুষ ভঙ্গ করে না? 


আপনার জন্য যদি সমপরিমাণ সম্পত্তি দেওয়া হয় আর পুরুষেরা জোর করে নিয়ে যায় 
যেমনটি জাহেলি যুগে ছিল যে, কোনো নারী বা এতিম শিশু কোনো সম্পত্তি পাবে না। 
অন্যরা তা ছিনিয়ে নিত। তো কী হতো? ওই “কাজীর গোরু কেতাবে থাকা”র মতো। 
সুতরাং, দরকার হলো আইনের যথার্থ প্রয়োগ। তথা যে যা পাওয়ার তাকে তাই দেওয়ার 
আর যার যে-দায়িতু, তা-ই পালন করার। সকলের মাঝে ইসলাম তাকওয়া প্রতিষ্ঠার 
কথা বলে__যা মানুষকে তার দায়িতৃ-পালনে এবং জবাবদিহিতায় উদ্ধুখ করে। 


[৩] এই ্রশ্নটিও আপনার মনে জাগতে পারে-_ইসলাম যে নারীর দায়িতৃ পুরুষের 
কাঁধে তুলে দিল, যেমন বাবা, ভাই বা সন্তানের ওপর-_এখন এদের কেউই যদি না 
থাকে যেমন বৃদ্ধা-বন্ধা-বিধবা নারী তখন তার কী হবে? 


[১] ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, উমার ইবনুল খাতাব রাধিয়ালাহ আনহু, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩০২-৩০৩ 
(কালাপ্তর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত) 


[২] প্রাগুক্ত 
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তৃতীয় প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছে ইসলাম। এমন কোনে নানী 
পড়বে তার দাদা, চাচা, নিকটাত্মীয়, সমাজ এবং প্রয়োজনে সরকা ' 
সরকারের ওপর পড়লে এমতাবস্থায় সরকার চাইলে বৃদ্ধাশরযের tie na 
পারে। সুতরাং, নারী ঝামেলামুস্ত। এরপরও যদি নারী আয় করতে i Ke 
করতে পারে। নারীর আয়ের ব্যাপারে “পর্দ্রথা ও প্রগতি; অপ্তগায় নিপা i, 
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[৪] আপনার মনে আরও একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে, দেখা গেল দর 
নারী এখনো উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পদ পায়নি আবার তার যোহরের টা 
যে-কোনোভাবে শেষ হয়ে গেছে। এখন তার স্বামী যখন যা দেবে তখনই দে ly 
পাবে। নিজের ইচ্ছেমতো কিছুই ব্যয় করতে পারবে না। এমন বিষয় তে নারীনে 
জন্য কষ্টের। কারণ, প্রায়ই বাচ্চারা তাদের মায়ের এটা-ওটার বায়না ধরে। আবার 


= 


ছোট ভাই-বোন থাকলে তারা কিছু চাইতে পারে বা কিছু দিতে ইচ্ছে করে তাদের 
তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বিশেষভাবে দান ব্রতে 
বলেছেন নারীদের। তো এর সমাধানে ইসলাম কী বলে? 


এক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো, স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হাতখরচ বাবদ কিছু অর 
দেওয়া উচিত। এটি স্ত্রীর ন্যায্য দাবিও বটে। তবে তার পরিমাণ কত হবে ইদলাম 
তা নির্ধারণ করেনি; বরং তা নির্ধারিত হবে স্বামীর আয় অনুগাতে। এই টার 
পারিবারিক খরচার বহির্ভূত হিসেবে গণ্য হবে। যাতে স্ত্রী তার ইচ্ছেমতো নি 
দান-খয়রাত করতে পারে, বাচ্চাদের আবদার পূরণ করতে পারে বা নিথর হেঁ 
ভাই-বোনকে কিছু দিতে পারে। 


স্বামী যখন তার পরিবারের জন্য খরচের টাকা তার স্ত্রীকে দেবে তখন স্ট বর্ট 
বলে দেবে যে, “এটা পরিবারের ব্যয়ের জন্য” আর “এটা তোমার জন্য; * 
ইচ্ছেমতো ব্যয় করতে পারো।” স্ত্রীর কাছে স্বামীর সম্পদ আমানতৃর্গ। এ 
তাকে তার আমানত-রক্ষার সুযোগ দিতে হবে। নইলে সে আমানতের খ্যো্ৎ 
করতে বাধ্য হবে। এটা হবে স্ত্রীর ওপর স্বামীর জুলুম। তাই স্বামীর জন দা 
কিছু খরচ দিতে হবে। 


[১] যা আমার পরবর্তী বইয়ে থাকছে__লেখক 


পুরুষের অধেক সম্পত্তি নারীর : বৈষম্য নাকি অগ্রাধিকার? 


আমাদের দেশে পরিবারের জীবিত সদসাদের জিনিস আলাদা করা থাকে না। পরে 
অনেক সময় এগুলো নিয়ে বিপত্তি ঘটে। স্ত্রীরা তার স্বামীর কাছে মোহর চাইতে 
লজ্জাবোধ করে। স্বামী তার স্ত্রীকে অনেক কিছুই দেন, কিন্তু কোনটা মোহর 
হিসেবে আর কোনটা হাদিয়া বা গিফট-_তা বলে দেন না। ফলে পরে বিপত্তি 
ঘটে। যেমন, স্বামী মারা গেল বা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটল। এখন স্বামীর বা তার 


হলো, তা মোহর নয়; বরং স্বামীর দেওয়া হাদিয়া বা গিফট। 


মনে রাখা দরকার, স্ত্রীকে দিলেই তা মোহর হয়ে যায় না। মোহর হলো খণ, আর 
হাদিয়া দিলে খণ পরিশোধ হয় না। ধরুন, আপনি কারও কাছে এক হাজার টাকা 
পান আর আপনার সাথে দেখা হবার পর সে আপনাকে হোটেলে নিয়ে দুইশো টাকা 
খাওয়ালো। সে এ কথা আপনাকে বলেনি যে, এই দুইশো টাকা আপনাকে খাওয়া 
তা ওই খণ থেকে কাটা যাবে। পরে সে আপনাকে আটশো টাকা দিলে নেবেন? না, 
নেবেন না। কারণ, তা আপনি খণ পরিশোধ হিসেবে গণ্যই করবেন না। 


সুতরাং, স্ত্রীকে অলংকার বা এ জাতীয় কোনোকিছু দেওয়ার সময় স্পন্ট করে বলা 
উচিত, কেন তাকে দেওয়া হচ্ছে। সেটা হাদিয়া, না মোহর। আবার প্রদত্ত জিনিস শুধু 
ব্যবহারের জন্যেও স্ত্রীকে দিতে পারে যার মালিকানা স্বামীর থাকবে। আপনি ভাববেন 
যে, এটা আবার কীভাবে হতে পারে যে, স্বামী স্ত্রীকে অলংকার দিল তা হাদিয়া হবে 
না, মোহর হিসেবেও হবে না, হবে কেবল ব্যবহারের জন্য আর তার মালিকানা থাকবে 
স্বামীর। এটা কি সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। যেমন-_হোটেলে অবস্থানকালে আসবাবপত্র যা 
থাকে, তা কেবল ব্যবহারের জন্য, মালিকানা হোটেল মালিকেরই থাকে। 


বিষয়গুলো এখানে উল্লেখের আরেকটি হিকমত হলো, জাকাত আদায়। অর্থাৎ, 
মালিকানা যার, জাকাত আদায়ের দায়িত তার। স্বামীর নিজের মালিকানায় থাকলে 
যদি তা নেসাব পরিমাণ হয় তবে স্বামী জাকাত আদায় করবে। আর স্ত্রীকে মালিক 
বানিয়ে দিলে স্ত্রী জাকাত আদায় করবে, যদি তা নেসাব পরিমাণ হয়। তবে স্ত্রীর 
পক্ষ হতে স্বামী জাকাত আদায় করে দিলেও চলবে। 


ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান একটি মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত বিধান। যেখানে 
প্রত্যেক শ্রেণির ওয়ারিসের তার প্রাপ্যাংশ লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে। সত্য 
উপলম্থিকারী অমুসলিম চিন্তাবিদ 9951811,0901. ইসলামি উত্তরাধিকার-বিধানকে 


২৯ 


২1৩18 17 ৬11), 


মূল্যায়ন করেছেন এভাবে-- 


‘কুরআনে বাণত উত্তরাধিকার (বধান খড় শ]য9৩ ৪ 
ফরাসি ও ব্রিটিশ আইনের সাথে তুলন। করে আ। 
যে, ইসলামি শরিয়ত বা বিধান স্ধীদের উত্তর 


দিয়েছে_যার কোনো দৃষ্টান্ত খুজে গাওয়া ২ 


| fs 
“lq air. 


be: 
vrs 


“* ঘর A 
Hl co শর 


(0 


“1 তএ এম। yy 
যি না আমাদের আইস, “ন 


/ ৫ ot 8) গা bry 
আল্লাহর আইন সর্বকালের, সর্বস্থানের এবং সকলের জন্য। আর ত 


পাল্লার ও ্ 
অনুসরণেই রয়েছে মানবতার মুস্তি, শান্তি ও সাফলোর নিশ্চয়তা [J দই 


: ২৪-২৫ 
[১] হকুকুল মারআতি ফিল-মিরাস, মুহাম্মাদ আফীফ ফুরকান, পৃষ্ঠা 


জান্নাতে পুরুষের জন্য হুর; নারীর জন্য কী? 


সময়ের সাথে সাথে মানুষের জানার আগ্রহ বেড়ে চলে। তা হোক দুনিয়াবি বিষয়ে 
বা আখিরাতের। বিশ্বাসের কমতি না থাকলেও মনে এসে প্রশ্নেরা এসে উকি মারে। 
মানার জন্য জানতে চাওয়াকে নিরুৎসাহিত নয়; বরং উৎসাহিত করাই উচিত। তবে 
মানার ইচ্ছে না রেখে শুধু বিতর্ক করার জন্য প্রশ্ন করা নিরেট নীচু মনের পরিচয়। 


আমরা কুরআন-হাদিস থেকে জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামতরাজি এবং জাহান্নামের 
ভয়াবহ শাস্তির কথা জানতে পারি। যা আমাদের মনে আশা ও ভীতির সৃষ্টি করে। 
আল্লাহর রহমত ও করুণার বিবরণে আমরা আশায় বুক বাঁধি, আবার নিজের পাপের 
দিকে তাকালে ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে। 


চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা-_জানাত 

যে দলটি প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো, 
আর দ্বিতীয় দলের মুখমণ্ডল হবে ঝলমলে তারকার মতো উজ্ববল।১৷ জানাতিদের 
সৌন্দর্য কেবল বাড়তেই থাকবে তাদের ব্যবহার্য পাত্রসমূহ হবে সোনার; থাকবে 
সোনা-রূপার সংমিশ্রণে তৈরি চিরুনি। ঘাম হবে মিশকের মতো সুগন্ধময় এ! শরীরে 
থাকবে না লোম, দাড়ি-গোঁফও থাকবে না এবং চোখে থাকবে সুরমা লাগানো। 


[১] জামি তিরমিযী : ২৫৩৭ 
[২] সহীহ মুসলিম : ৭০৩৮ 
[৩] জামি তিরমিযী : ২৫৩৭ 


৩১ 


সমতাই কি জু 


[স্টিস, 
তারা হবে ত্রিশ/তেত্রিশ বছরের ইয়াং | চিঃ যৌবনের ,. 
n a “গর অধি৯ও 
থাকবে এমন লাল পদ্মরাগ মনির (ঘোড়া_যা তব “কারী 


উড়িয়ে নিয়ে যাবে।৩ জান্নাতে আছে পানি, মধ দ 9) 
আরও ঝণী বা নদীসমূহ প্রবাহিত হবে 


৭ হা 
bd খাদের ৯. 


আনাতবাসীগণ আ. ই গা 
মতো জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানাসমূহ দেখতে পাবে | 5 টস 


একজন সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতির বাগান, সহী 
সেবক, খাট-পালং এবং কেউ দেখতে চালে তা 
বছরের পথ। তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সবচাইতে মি 
“কাল -সন্যয় তাঁর চেহারা দর্শন করবে।এ জান্নাতিরা 


আহবানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলবেন, তোমাদের উন & 


জানাতে সর্বশেষ পরবেশকারীর জন্যও হবে এই দুনিয়ার দশটি 
সবচেয়ে কম নিয়ামত লাভকারীও এতই সন্তুষ্ট হবে যে, সে মনে করবে সেইফ 
হয় সবচেয়ে বেশি নিয়ামত পেয়েছে এভাবে জান্নাতে রয়েছে অসংখ নম 
সাথে হুলনা করে কেবল স্যাম্পল বলা হয়েছে৷ কারণ, জনাতের সবল নি 


[১] জামি তিরমিযী : ২৫৪৫ 
[২] জামি তিরমিযী: ২৫৩৯ 
[৩] জামি তিরমিযী: ২৫৪৩ 
[৪] জামি তিরমিযী : ২৫৭১ 
[৫] সহীহ মুসলিম : ৭০৩৩ 
[৬] জামি তিরমিযী : ২৫৫৩ 
[a] জামি তিরমিযী : ২৫৫২ 
৮] সহীহ মুসলিম : ৩৫৩ 


৩৬ 


জামাতে পুরুষের জনা হুর; নারীর জনা কী? 


উল্লেখ করলে আমরা বুঝব না। মানুষের বোধশস্তির সীমাবদ্ধত। আছে। যেমন, আজ 
থেকে ১০০ বছর আগে ক্ষুদ্র মেমোরি কার্ডে এতকিছু ধারণ করতে পারে বললে 
কেউই ব্ঝত না। যতটুকু দুনিয়ার সাথে সাদৃশাপূর্ণ জিনিসের কথা বলা হয়েছে তাও 
হবে আমাদের ভাবনার চেয়ে অনেক অ-নে-ক বেশি সুন্দর, আরামদায়ক, মনোহরী। 
জান্নাতের ব্যাপারে হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, (জানাতে) এমন 
নিয়ামত রয়েছে_যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কোনো মানুষের 
অন্তরে তার সঠিক ধারণা উদয় হয়নি!!! আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, জান্নাতে মানুষ 
যা চাইবে তা-ই পাবে। যা সে দাবি করবে তার সে-দাবিই পূরণ করা হবে।খ 


জান্নাতের চমৎকার নিয়ামতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নিয়ামত হলো “হুর। 
আমরা সাধারণত জানি_-এই হুর কেবল পুরুষদের জন্য। কৌতুহলী মন জানতে 
চায়, তবে নারী কি হুর বা এমন কিছুই পাবে না? তাদের সুখলাভে কি তবে কমতি 
রয়ে যাবে? 


এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আগে প্রথমে আমরা জেনে নিই__কুরআনের কয় 
স্থানে “হুর” শব্দের উল্লেখ বিদ্যমান। আমরা সর্বমোট চারটি স্থানে শব্দটি দেখতে 
পাই। যেমন : 


[১] এরুপই হবে এবং আমি তাদের আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিয়ে দেব।এ 


[২] তারা শ্রেণিবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদের আয়তলোচনা 
হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব! 


[৩] তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ ৭ 
[৪] তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ; আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়।৬ 


[১] সহীহ বুখারী : ৭০৫৯ 

[২] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩১ 

[৩] সূরা দুখান, আয়াত : ৫৪ 

[8] সূরা তুর, আয়াত : ২০ 

[৫] সূরা রাহমান, আয়াত : ৭২ 

[৬] সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ২২-২৩ 


৩৩ 


TNE কি আসিস, 


এবার প্রাপ্তির জায়গায় আশি; অথাৎ, নারী কি টুর, ভিন বি 
any ~~ তা 
না? এর অনেকগুলো উত্তর রয়েছে। যেমন. * শা আমে নি, 


প্রথমত, আশ। কলা যায়, জাম।তের অসংখ্য ণিয়ামতের মাঝে 
1 (ots 3 
শারীন 


হের চিন্তাই আসবে না। দুনিয়ার চাহিদার মতে। সব চাহিদা (১০, শর মা 

যর. ররর EAE 4 সা! “গখান ০ &. 

সে এক ভিন্ন জগৎ। মাতৃগর্ভ আর দুনিয়ার ব্যাপ্ডিধারণ। যেমন লি থাকৰ নী 
৬] এ+ এক রঃ 


দুনিয়া এবং আখিরাতের ব্যাপ্তিধারণা ও চাহিদাও এক নয়। দুনিয় শা, তে 
b শয়ায় 


পারে, নিজের স্বামীকে কেউ অন্যের সাথে ভাগাভাগি করবে, এটা দে মনে হতে 
FE) যে- ‘মো মী 


জন্য ভীষণ কষ্টকর; কিনতু জানাত আসলে দুনিয়ার সাথে তুল্য নয়। দে 
মনে কন্ট থাকবে না। অন্যের প্রাপ্ত নিয়ামত নিয়ে দন্ব-সংঘাত কি 
থাকবে না। স্বামীর কাছে হুর থাকায় কোনো স্ত্রী ঈর্ষান্বিত হবে 
নিয়ামত বেশি গেলে স্বামীও তাতে হিংসা করবে না। সৃাসী-স্্রী মানে যে তা 
সকল নিয়ামত সমান পাবেন_তা নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা কার ই 
কতটুকু গ্রহণ করবেন এবং কাকে কতটুকু নিয়ামত দেবেন--তা তিনিই জানে৷ 


খামে কাত 
বা হিংসা 
শা। স্বী রোমে 


একজন স্ত্রী তার স্বামীর চেয়ে জান্নাতে আরও বেশি নিয়ামতও লাভ করতে গার 
স্বামীরও এতে ঈর্যাধিত হবার কিছু থাকবে না। জান্নাতের হিসাব পৃথিবীর মতোন 
অবদ্থা বিচার করতে পারি না। হুর তো নিয়ামতের একটি অংশ মাত্র। জানান 
অসংখ্য নিয়ামতের কাছে হুরের বিষয়টি নারীর কাছে কোনো ফ্যাক্টই থাকবে না তা 
হবে গৌণ। তাছাড়া দুনিয়ার স্ত্রীদের হুরদের প্রতি কোনো হিংসা বিদ্বেষ জন্মাবে না 
মানুষের মাঝে যে-হিংসা-বিদ্বেষ আছে_ আখিরাতে তা আল্লাহ তাআলা বের করে 
দেবেন।১| তাদের সকলের অন্তর যেন একটি অন্তরে পরিণত হবে! এরপরও যা 
কোনো নারী ‘হুর’ চায় তবে অবশ্যই তাকে দেওয়া হবে; যেহেতু আল্লাহ তাজা 
জান্নাতি মেহমানদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করবেন। তবে, আসলে নারীরা সেখানে 
চাইবে না। তাদের যা চাওয়া_তা আল্লাহ তাআলা জানেন এবং সে- লি 
রেখেছেন। তিনি তার মেহমানকে সন্তুষ্ট করবেন, সম্মানিত করবেন। 


[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ৪৩ 
[২] জাগি তিরগিযী : ২৫৩৭ 
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জানাতে পুরুষের জনা হুর: নারীর জনা কী? 


কথাও আছে। আমরা স্বাভাবিকভাবেও বুঝতে পারি, পুরুষের চাহিদা নারীর দিকে যতটা, 
নারীর চাহিদা পুরুষের দিকে অতটা নয়। গবেষণাও বলে ঠিক একই কথা! যার বাস্তবতা 
আমরা দেখি, ছেলেরা মেয়েদের যেভাবে পিছু নেয়, মেয়েরা সেভাবে নেয় না। মেয়েদের 
ফেইসবুকের ইনবক্সে যে-পরিমাণ ছেলেরা ম্যাসেজ করে থাকে, সাধারণত মেয়েরা তেমন 
করে না। নারীদের আকর্ষণ বেশি থাকে অলংকারের প্রতি। নারীদের এ আকর্ষণ নিশ্চয়ই 
কোনো দোষের নয়, যেমন পুরুষের আকর্ষণ নারীর দিকে দোষের নয়। এটা প্রকৃতিগত। 


সুতরাং, হতে পারে, আল্লাহ তাআলা নারীদের জান্নাতের সূর্ণ-রৌপ্য এবং মণিমুস্তারা* 
কথা বলে সান্তনা দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার সামান্য চাকচিক্য দেখে আখিরাত ভুলে 
যেয়ো না। আখিরাত উত্তম এবং চিরস্থায়ী। অথচ দুনিয়াকে তোমরা প্রাধান্য দিয়ে 
আখিরাত ভুলে বসে আছ। আবার পুরুষদের সামনে জান্নাতের হুরের বর্ণনা দিয়ে 
সাস্তুনা দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার ললনাদের দেখে পাগল হয়ো না, জান্নাতে আরও উত্তম 
নারীর সঙ্জলাভ তুমি করতে পারবে। 


তৃতীয়ত, মনোবিজ্ঞান। সাইকোলজি (257010108)) এবং জরিপ (9৮0০) কী বলে? 
না। আমেরিকার এক সানডে স্কুলে একটি জরিপ করা হয়েছিল।এ জরিপটি চালানো 
হয় ১০০ কিশোর এবং ১০০ কিশোরীর ওপর। তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে বলা 
হলো, তুমি এমন কী চাও যা তোমার সাথে সব সময় থাকবে বলে তোমার ইচ্ছা 
করে? যেখানে কোনো বাধা থাকবে না। কেউ আইনের কারণে বা নৈতিকতার কারণে 
বিন্দু পরিমাণ নিন্দাও করবে না। যা চাও তাই পাবে। তবে তোমার চাওয়াটা কী হবে? 


অবিশ্বাস্য হলেও সত্য : ১০০ জন কিশোরের-ই উত্তর ছিল একই-_নারীর 
সংগলাভ। এ জন্য কোনো পুরুষের সামনে দিয়ে যখন কোনো নারী হেটে যায়, 
সে তা সংবরণ করে। অন্তত এই আশায়, নিজেকে এই বলে বোঝায়_-একটু সবুর 
করো, জান্নাতে এর চেয়ে অনেক অ-নে-ক বেশি সুন্দরী তুমি পাবে! 

-_- ৮ 

[১] Kanazawa 5 (2011). “Intelligence and physical attractiveness”, Intelligence. 39 (1): 7-14 
২] সূরা হজ, আয়াত : ২৩; সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৭১ 
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আর কিশোরা দের উত্তর ছিল ভিন্ন ভিন্ন [ভন ঃ বৈচিত্র্যময় 


+ (১ C 
“সি লিবেন 
থাকতে চাই। কেউ লিখেছে, ঘুরতে চাই। কেউ একটি ৮ "ছে মি 
"লবৰ কেটে ৮. ক 
লিখেছে। কেউ কাগজ জমা দিয়ে আবার ফেরত চেয়ে বলেছ ৮ ঈদ ই 
bt al He 8:47 a Lt 


পরিস্থতির ওপর নির্ভর করবে। 


(1 


জন্যে আছে যা তোমরা দাবি করো/গন "শি 


“সেখানে তোমাদের জন্য আছে ঘা তোমাদের মন চার এ 


নারী ও পুরুষের চাহিদায় ও প্রত্যাশায় যে ভিন্নতা ল্রাহে 

তি টি এ নন 

অবিশ্বাস্য নয়। অসীম প্রজ্ঞাময় রব তার প্রিয় জান্নাতি মেহাল ক ই 
= ০ সপ — 

ও চাহিদানুযায়ী সব দেবেন__এটাই যৌক্তিক অর্থাৎ, পর্ন ত 


এবং নারী তার প্রত্যাশিত বৈচিত্র্যময় ? নিস । আর = তা দিযে তার তালে 
আশাই পূরণ করতে পারবে। 


ঘর হু 


চতুর্থত, বাট বছরের কম বয়সী প্রাপ্তবয়দক অধিকাংশ পুরু দৈনিক এক বর ইউ 
সেক্সের কথা চিন্তা করে। আর নারীদের মাত্র এক চত্ুর্থাঞশ প্রতিদি দন তনুর 
নারীর তুলনায় পুরুষের তা থেকে যায় দ্বিগুণ [রিটা বালের নে ্য চিরকুমার কর 
পারে। কারণ, গবেষণায় দেখা যায়, পুরুষ যাজকদের ৬২ % যৌনকর্ে মে জড়িয়ে পড়লে 
এখানে নারী যাজকদের পরিমাণ ৪৯%! একজন নারী বিনি উপল ল্য 

অংশ নেন, উপাসনালয়ে থাকাকালীন তার বৌনাকাঙজা কম থাকে: অন্যদিকে গুরু 


উপাসনালয়ে যোগদান অবস্থাও তার বৌনাকাঙ্াকে প্রভাবিত করে না 


রেছল্দ দুদ 
এছাড়া, গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক মেয়েই যৌনকর্মের চেয়ে রদ 
cpa 


it then tac sO EL TRO he 
82 OLE HER নি 


[১] সূরা হা-নীম সাজদাহ, আরাত : ৩১ 
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জানাতে পুরুষের জনা হর; নাগীর জন্য ক)? 


বিপরীতে উলটো বিরন্ত হয়ে বলবে, আমি কী চাই তা না দিয়ে উলটো অপ্রয়োজনীয়, 
অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিস দেওয়া হয়েছে। আমার দরকার আড্ডা, গল্পগুজব, হে-হুল্লোড, 
আর আমাকে দিয়েছে হুর! ‘এটা কোনো কথা হলে।?' দেখা যাবে, তখন জাগ্নাত 
হয়ে যাবে অপ্রিয় জায়গা। জান্নাত কি আর অপ্রিয় হতে পারে? আল্লাহ তাআলা তাই 
নারীর জন্য আড্ডা, গল্পগুজব, হৈ-হুল্লোড়ের ব্যবস্থা রেখেছেন। 


পঞ্চমত, দুনিয়ায় নারী ও পুরুষের অবস্থা দেখি। আগেকার দিনে রাজতন্ত্র ছিল। 
যেখানে রাজাই ছিল সব। তার কথাই ছিল আইন। তাদের বন্তব্য বা ক্ষমতা ছিল 
অনেকটা “আমিই রাষ্ট্র” টাইপের। তিনি বিনা কারণেও যদি কাউকে মেরে ফেলতেন 
তবুও কারও কাছে তাকে কৈফিয়ত দিতে হতো না। এমন রাজাদের কথা কে না 
জানে? তাদের ছিল অনেক স্ত্রী, সাথে কয়েকশো রক্ষিতা ইত্যাদি। ইচ্ছে হলে 
এদের কাউকে ডেকে নিয়ে তার সাথে তারা মিলিত হতো। এর পরেও কোনো 
সুন্দরী মেয়েকে দেখলে তাকে তার চা-ই। প্রয়োজনে তাকে তুলে এনে ধর্ষণ করত। 


স্পেনে মুসলিমদের বিজয়ের পেছনে এমনই একটি কারণ ছিল। তা হলো, কাউন্ট 
জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিডাকে ধর্ষণ করেছিল রাজা রডারিক। আর তাই নিজের 
কন্যার শ্লীলতাহানির জন্য রাগে-ক্ষোভে তিনি নিজের দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে 
মুসলিমদের আহ্বান করেছিলেন। রাজাদের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটি সাধারণ ব্যাপার। 


আচ্ছা, ইতিহাসে কি এমন হয়নি যে, কোনো রাজ্যের রাজ্য-ক্ষমতায় একজন নারী 
ছিল, যিনি প্রতাপের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেছেন, নিজেকে উপস্থিত করেছেন 
রাজার ভূমিকায়? হ্যাঁ, ছিল। কুরআনেই তো আছে সাবার রানি বিলকীসের কথা 
তাঁর সৈনিকরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। প্রয়োজনে তারা যুদ্ধ করত। এদের নেতা একজন 
নারী। এভাবে অনেক নারীই পুরুষের মতো যুদ্ধ করেছে, শাসন করেছে। অনেক 
সময় অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন এবং শোষণ-_সবই করেছে। 


কিন্তু এমন কি কোনো উদাহরণ আছে যে, ক্ষমতাশীন রানির এক ডজন স্বামী 
ছিল, বা তার হেরেমে শ-খানেক পুরুষ ছিল-_যাদের দিয়ে সে তার চাহিদা পূরণ 
করেছে? কোনো নজির এমনকি আপনি পেয়েছেন যে, ওই রানি পথে এক সুন্দর 
ছেলেকে পেয়ে তাকে জোর করে ধর্ষণ করেছে? না, এমন উদাহরণ নেই। কারণ, 


[১] সূরা নামল, আয়াত : ২২-২৩ 
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গখত।ই | fy, বং 
এমন করাটা ওই রানির জন। অগমাণজ, 


ক, মানহ|, 
দি পর এসি নী ০০... খবর। ; 
সদা করতে পারেন না। (কউ যি না ই 
- Il (90৮৭ কারও সাথে রি | Uy গাৰ 


তা জম কথা। কারণ, পুরুষ রাজারা যে এগুলে। করত. ত ই iy i 
কি নারীরা এমন করত কি না--তা কেউ জানে না। | ছিল সনে A 


একজন আমাত নারীর মর্যাদা হবে দুনিয়ার সকল রা 


বীবক পুযুষের সংস্পর্শে যাওয়াটা তার জন্য চরম অপমান নট 
এটা যায় না। আর জানাতে একজন নারীর জন্য পুরুষ হবে re তার সা 
গুণ বোশি যৌন-শপ্তিসম্পন্ন, ৩০-৩৩ বছরের ইয়াং বয় চিল পে! 
তার াইিঘা গৃণভাবে মেটাবে। জামাত তো আর এমন নয় যেখানে iy 


বাকবে। সেখানে মানুষের সকল চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা আল্লাহ টন 
“Al Aon 


ন ila 
|) 


আসান আরও বলবেন, দুনিয়ার গল্প বললেন, শুনেছি। নারীদের একাধিক গত 
কাছে গেলে স্ট্যাটাসে আঘাত হানে, সেটা হয় লজ্জাজনক। জাতে হে 
স্ট্যাটাসের কথা নেই। এখানে কেউ লজ্জা ভাবলেও ওখানে তোলঙ্জার নিযে 
হাঁ, চমৎকার প্রশ্ন। কারও লাগলে অবশ্যই আল্লাহ দেবেন। না লাগলে দেন্সেন 
কারণ, দুনিয়াতেও যেমন চাহিদার ভিন্নতা আছে, জান্নাতেও থাকবে৷ সবই এন 


সময়ে একই কিছু করবে না। সব পুরুষ যেমন এক নয়, তেমনি সব নারীও এন 


মনে আরও প্রশ্ন দেখা দেবে, “হুরই দেওয়া উচিত-_-এটাই সমতা আমর জি 
Equality does not mean justice. অর্থাৎ, সমতা মানেই ন্যায় নয়। nad ie 
তার সৃ-সৃ জায়গায় সুন্দর। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোডে। তেল 
মানানসই অধিকারপ্রা্তিই সুন্দর। অন্যের সমানের কথা বলা ইননাফবিরে 
: মানুষ ও বিড়াল দুটি প্রাণী প্রাণী বিবেচনায় এরা একই শ্রেণি ক 
নিমন্ত্রণ করে যদি গরম ভাত পরিবেশন করা হয়, তাহলে কেমন হে! ধা 
মাইন্ড করবে? হুম, করবে। আচ্ছা মানুষ? করবে নাঃ বরং দে খুন তু 
দেওয়া হয় মাছের কাঁটা, তাহলে? বিড়াল মহা খুশি। টিপ নানু 
ঘুরিয়ে খাবে; কিন্তু আরেক গেস্ট? রাগে টম হয়ে থাকো । গোল? ই 
প্রাণী, তবুও কেন একজন খুশি আর আরেকজন বেজার? 


[১] জামি তিরমিযী : ২৫৩৬ 
[২] জামি তিরমিযী : ২৫৪৫ 


জাগাতে পুরুষের জন্য হুর: নারীর জন্য কী? 


থাকলেই চাহিদা বা প্রয়োজন এক হয়ে যায় না। কারণ, প্রাণী বিবেচনায় এক হলেও 
উন্ন। রুচি আলাদা। যার যাতে রুটি তাকে সেটা দেন। বিড়ালকে মাছের কাঁটা, 


[ 
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সত্তা 
আর মানুষকে গরম ভাত দেন। আর হ্যা, দূজনকেই একটু মাছ দেবেন। তাদের 


জয় করতে পারবেন। কারণ, মাছে দুজনেরই রুচি আছে। 


সনকে 


প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব প্রসঙ্গ আসছে কেন, ওরা তো সমশ্রেণির নয়। আচ্ছা, 
তাহলে উপায়? আচ্ছা, এবার মানুষ বিবেচনায় উদাহরণ দেওয়া যাক। একজন পুরুষ 
কেন গর্ভধারণের বোঝা নেন না? ওটা কেন নারীই নেবে? দুগ্ধদানও তাকেই কেন 
করাতে হবে? অন্তত একটা দায়িত পুরুষ নিক। গর্ভে সন্তান স্ত্রী ধারণ করুক, পুরুষ 
দগ্ধদান করাক। অথবা উলটোটা হোক; অর্থাৎ, পুরুষ সন্তান গর্ভে ধারণ করুক আর 
নারী দুগ্ধদান করাক। নারীবাদীরা অন্তত একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। অসম্ভব 
লাগছে? হ্যা, অসম্ভবই তো। কারণ, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোডে। 


সমতাই কি জাস্টিস 

যাকে কেন্দ্র করে এসব প্রশ্ন আবর্তিত হয়, অনুসন্ধান করলে বেরিয়ে আসবে 
সমতা। আচ্ছা, সমতাই কি জাস্টিস? এ বিষয়ে পুরুষ-পুরুষের উদাহরণ দেখে 
নেওয়া যাক। ধরে নিই, একজন ৩৫ বছরের যুবক আর এক ১২ বছরের বালকের 
কাঁধে এক মণ ওজনের একটি করে বস্তা তুলে দেওয়া হলো, এবং তাদের খেতে 
দেওয়া হলো আধা প্লেট করে ভাত। আপনার বিবেচনায় দুজনেরই হাত-পা সমান। 
দুইটা হাত, দুইটা পা, চোখও দুইটা। চলবে তো? নাহ। চলবে না। বোঝা বইতে 


কেউ বলতে পারে, বয়সের কমতি। তাহলে, বৃদ্ধ আর যুবককে সমান দিলে কি 
চলবে? না চলবে না। বয়সে বৃদ্ধ হয়েও তার খাদ্যের প্রয়োজন কম এবং বোঝা 
বহনে অক্ষম। এরপর সমবয়সের কথা বললেও ব্যস্তির চাহিদা, শারীরিক গঠনের 
ভিন্নতা আছে। কারও গোরুর গোশত প্রিয়, কারও ছাগলের, কারও আবার দেশি 
মুরগি। গোরুর গোশত যার প্রিয় সে ছাগলের গোশতের গন্ধ পর্যন্ত শুকতে পারে 
না। অন্যদিকে ছাগলের গোশত যিনি পছন্দ করেন তার গোরুর গোশতে আযালাজি। 
আবার দুই জন লোকের গোরুর গোশত খুব পছন্দ। তাদের একজন দাওয়াত পেলে 
এক কেজিও খান, অন্যজন ২০০ গ্রামেই তৃপ্ত। 


৩৯ 


সমতাই কি জাস্টিস, 


মোটকথা, সমতা মানেই জাস্টিস (ন্যায়) নয়; বরং তো, 
করাই নায়ানুগ। আর তাই নারীকে হুর দিয়ে সমত। প্রতি ক । 

: বরং তাকে তার চাহিদান্যায়ী দিতে হবে। আল্লাহ ত iy আসি 
পানির পিপাসায় দামী মধু দিলেও কি তৃয়া মিটবে? মিটবে দা 
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নারীরা কেন পুরুষের নামাজের ইমামতি করতে পারে না? 


ইসলামে ইমানের পরেই সালাতের স্থান। এটি এমন একটি ইবাদত-যা সুস্থ 
বিবেকসম্প্ন প্রাপ্তবয়স্ক বান্তির জন্য আঙ্জীবন আবশ্যক। মুসলমানেরা এই 
সালাত বা নামাজ জামাআতে আদায় করে। জামাআতে নামাজ পড়া মানে হলো, 
দলবভাবে, একসাথে নামাজ আদায় কর|। এই জামাআতে একাধিক লোকের 
অংশগ্রহণ থাকে। তাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যন্তি এই দলবদ্ধ জামাআতের নেতৃত্ব 
দেন। তার এই নেতৃতৃকে ইসলামের পরিভাষায় বলে ইমামতি। 


সালাতের ক্ষেত্রে ইমামতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পশ্চিমাবিশ্ব আজ নারীর ক্ষমতায়নের 
নানান বন্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা তা বাস্তবায়ন করুক বা না করুক সেটা বড় কথা নয়, 
বড় কথা হলো তাদের গালগল্স। নিজেদের বুলি নিজেরা বাস্তবায়ন না করলেও অন্যদের 
দিয়ে তা বাস্তবায়নই এদের কাজ। কিছুটা ক্ষমতায়ন তারা করে দেখালেও নারীর সবচেয়ে 
গুরুতৃপূৰ্ণ বিষয় “নিরাপত্তা” দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে ধর্ষণের পরিমাণ “পর্দা যদি 
হয় নারী-পুরুষের, তবে নারীর কথাই কেন আসে?” শিরোনামে উল্লেখ করেছি। 


নামকাওয়াস্তে কিছু মুসলমান আল্লাহর দেওয়া সুষ্ঠু, ন্যায়সঙ্গত এবং যৌক্তিক 
বিধানের পরিবর্তে তাদের বন্তব্য অন্ধভাবে অনুসরণ করছে। কারণ, ইসলামে নারীর 
অধিকার এবং ইসলামের সৃর্ণযুগে নারীরা কীভাবে তারা ভোগ করত তার প্রকৃত 
বু তাদের জানা নেই। নারীরা আজ নিজেদের মুস্তি, শান্তি আর নিরাপত্তার আশায় 
আট মডেল গ্রহণ করছে। ইসলাম তাদের কী অধিকার ও সম্মান দিয়েছে তা 

"| আর তারই অংশ নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামাআতে নারীর ইমামতি। 


8১ 


সমতাই কি জাস্টিস? 


অথচ ইসলামের সোনালি ইতিহাসে এমন কোনো ঘটন। « ঘটেনি, 
কোনো জামাআতে নামাজ পড়িয়েছে। বিভিন্ন ফিকহি 5 মাজহাবের মিন শী, 

এবং মদিনার বিশিষ্ট ৭ ফকিহ, এমনকি শিয়া-সহ সকল ₹ k লী ih টন 

একমত যে, নারী-পুরুষের সম্মিলিত সালাতের জামাআতে ই বস 
কেবল কোনো পুরুষ, নারী নয়।২| এটা কোনো বৈষম্য ন নয়; রর তে ২২ 
বিধান। একজন মুমিন-মুসলিমের হৃদয়ে যদিও এটাই হওয়া উচিত ন : 
থাকে, তবুও ‘কেন’ প্রশ্ন মনে এসে দোলা দেয়। দফা 


উত্তরটা জানার আগে অন্য একটি বিষয় জানা দরকার। তা হলো, ' কী 

‘কী আমার অধিকার’ আর 'কী আমর জন বব দি অ 
পার্থক্যটা জানা। দায়িতকে অনেকে ‘বোঝা’ ভাবলেও মূলত তা ' বেথা! যঃ দর 
সবচেয়ে বড় ভুল হলো, ‘বোঝা’ কে অধিকার মনে করা। যেমন : কোনো 

একটি পাঁচমণ ওজনের মালামাল তুলে দিয়ে বললাম, লে 
পুরুষকে বললাম, গর্ভধারণ তোমার অধিকার। বিষয়গুলো কি হাস্যকর নয়? চে না 
পুরুষের ইমামতি করা নারীর অধিকার নয় বরং বোঝা। এবার আদি টি 


[১] কুরআন তিলাওয়াত করতে হয় শুদ্ধভাবে, তারতিলের সাথে হীরা 
এবং যথাসাধ্য মিষ্ভাষায়।থ কারণ, তাতে সালাতের প্রতি আকর্ষণ গাদা হর 
একনিষ্ঠ হয়েও কুরআন তিলাওয়াত করা জরুরি। এটাও জরুরি যে, যা গড়া হা 
নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা, তার অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা, বিনয়ীভাব রণ 
করা এবং নিজকে এমনভাবে হাজির করা, যেন আল্লাহর সাথে মংলাগ হাঃ 
এগুলো মহিমাময় রবের প্রতি ধ্যান বাড়িয়ে তোলে। নামাজে যদি আল্লাহর প্রতি 


[১] মদিনার বিশিষ্ট ৭ জন ফকিহ হলেন : সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব, উর ই ই * 
ইবনু জায়েদ ইবনি সাবিত, উবাইদুল্লাহ ইবনু আবিল্লাহ ইবনি উতবা, সুলাইমান ইবনু ইস মন 
আবিল্লাহ ইবনি উমার, আবু সালমা ইবনু আব্দির রহমান : https://bit.!y/2NOIxOA 


রন 
[২] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, নারীদের জামাজাতে নামাজ ও ইমামতি সম্পর্কে লাম! 
ইসলামিক সেন্টারের গবেষণাপত্র সংকলন-৯, পৃষ্ঠা : ৭৯-১৬০ 


[৩ ] সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ০৪ 
[8] সহীহ বৃখারী : ৪৭৫১ 

[৫] সহীহ মুসলিম: ১৭৩২ 
[৬] সহীহ মুসলিম : ৭৬৪ 


নারীরা কেন পুরুষের নামাজের ইমামতি করতে পারে না, 


হান না থাকে তবে তা দিয়ে হয়তো শাস্তি থেকে রক্ষা হবে 
হবে না। আর নামাজই তো সন্তুষ্টি অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ। কেন 
বলেছেন__ 


কিন্তু সন্তুষ্টি অর্জন 
না, আল্লাহ তাআলা 


সেজদা করো আর আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও।১) 


আমরা জানি, নারীর কণ্ঠ পুরুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বিপরীত হয় না। আর এ জন্য মুমিনদের মা (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের স্ত্রী )-দেরও অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় স্বাভাবিক সুরে কথা 
বলতে বারণ করা হয়েছে! এখন নামাজে যদি পুরুষেরা নারীর কণ্ঠে তিলাওয়াত 
শোনে তবে তাদের ধ্যান আল্লাহমুখী কোনোভাবেই হবে না। ফলে সালাতের প্রধান 
উদ্দেশ্যই হারিয়ে যাবে। আর প্রধান উদ্দেশ্য হারালে এমন ইবাদতের প্রশ্নই ওঠে 
না। তাই সালাতের ইমামতি পুরুষের করাই যৌক্তিক, নারীর নয়। 


[২] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নারীদের জন্য মসজিদের 
চেয়ে ঘরে নামাজ পড়াই উত্তম।২] ফরজ নামাজ জামাআতে পড়া পুরুষের জন্য 
ওয়াজিব/সুন্নাতে মুআক্কাদাণ! এবং জুমআর নামাজ আদায় করা ফরজ/ওয়াজিব। 
দিনে-রাতে, আলোতে-অন্ধকারে, রোৌদ্রে বা বৃষ্টিতেও তাকে জামাআতে নামাজ 
পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে নারীকে দেওয়া হয়েছে ছাড়। 
জামাআতে নামাজ পড়ার আবশ্যকতা তাদের নেই। ফরজ নামাজ জামাআতে আদায় 
করা নারীদের ওপর ওয়াজিঝ/সুন্নাতে মুআক্কাদা নয়। কি দিন বা কি রাত। 


নারীদের মসজিদে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিয়ে যে-বস্তব্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন, তা হতে সর্বোচ্চ এতটুকু সাব্যস্ত করা যায় যে, 
মসজিদে জামাআতে উপস্থিত হওয়া নারীদের জন্য মুবাহ বা বৈধ। তেমনি সালাতুল 
জুমআ আদায় করা নারীদের ওপর ফরজ/ওয়াজিব নয়। যার ওপর জামাআত 
আবশ্যক নয় সে কীভাবে এমন লোকদের ইমামতি করবে যাদের ওপর জামাআতে 


[১] সূরা আলাক, আয়াত : ১৯ 
[২] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২ 
[৩] মুদনাদে আহমাদ : ২৬৫৫০ 
[৪] সহীহ বুখারী : ৬৬৪ 


৪৩ 


19512 fs UP, 


গমন প৬| efor? আপশ] পাল: 


70 খাগিন? os ঝা বগে। 


গরেণ, আপুনি আগণার দেশে বসবাস পরলেন 
CHC] ACA SHS + থান ৮ 
(fal Hl | | || Is | 4 [| sof পরধানমনর i lr পাহি, 
দাণি করবে? নিশ্চয়ই আপনি। আপনার দেখ রণ মানি ০ দঃ 
এ রি (Hr শিতৃত ঢি fl 4, 
পূণপুগুখ আন্দোলণ-সংখাম করে তাদের ও “যচ চিচ (লৈ 
(Hal = 
মামতিও একটি নেতৃত়। রা 


তাড়িয়েছে। কার | 

টন SEEN | শত কারণ, এ 7৮ 

শের শয়। SHAT দেশে এস wots ৮, 

রি দের গয়। আপনার দেশে এসে আপনাকে কমান্ড করার কো বীন 

গেহ। ঠিক সাল|তের বিষয়টিও এমন। ই 8০ 

কা দেন আর দলটি সম্পূর্ণরূপে তাকে অনুসরণের চেষ্টা বা i 
ke গা ৬০ “রে 


গান খেপে 


bl, 


[৩] লঙ্ঞা নারীর ভূষণ। যদিও লঙ্ভানীলত। নারী. 5 

তা ইমানের বিশেষ একটি শাখ| | তবে না ৬, 
বেশিই লাগুক হয়। আমর! জানি, পিরিয়ডের কারণে প্রত্যেক সি & 
জন্য কুরআন তিলাওয়াত বা নামাজ পড়া বন্ধ থাকে। এখন কোনো না 
দায়িত নেন তবে কি তিনি সকল মুসল্লিকে (নারী-পুরুষ) বলতে পারবেন যে জঃ 
সমস্যা চলছে? নামাজ পড়াতে পারব না। এমতাবস্থায় তাকে ইমামতির দা 
এগুলো বলানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি করাটা কি তাকে অপমান বরা না? 


আর অসুস্থতার সময় যদি মাসে ১০ দিন পর্যন্ত গড়ায় তবে তার ইমামতি খবর 
তো? আবার যদি ইমাম সাহেবার সালাতের পাশাপাশি বাচ্চাদের কুরআন খেখানে 
দায়িতু থাকে তবে তো শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে। অর্ধ, 
যেমন অসূস্তিতে পড়বে তেমনি শিশুরা শিক্ষার মতো মৌলিক অরিবার ঘর 
বঞ্চিত হবে। অথচ ইসলাম নারীর লজ্জাশীলতাকে মূল্যায়ন করের 
প্রতিষ্ঠা করে, শশুর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশ নাদের 
ইমামতিতে কীভাবে নারীর অনুমোদন করে ইসলাম তাদের এ 
পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে? 


[১] সহীহ বুখারী: ৯ বে নল 
[২] পিরিয়ডের সময় কুরআন পড়ার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্ক "* 


পক্ষে মত দিয়েছেন। + 
88 এ 


টি. 


নারীরা কেন পুরুষের নামাজের ইমামতি করতে পারে না? 


[৪] পূর্বেই হাদিস উল্লেখ করেছি যে নারীদের জন্য মসজিদের চেয়ে ঘরে নামাজই 
উত্তম। মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামাজ পড়লে সে ক্ষেত্রে পুরুষেরা সামনে এবং 
নারীরা পেছনে দাঁড়াবে। আর পুরুষের প্রথম কাতার এবং নারীর শেষ কাতার হলো 
উত্তম কাতার!!! সালাতের উপযুন্ত ভাবগন্তীর পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যেই এই 
কাতার ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হয়েছিল। 


রক্কে-মাংসে সৃষ্ট মানুষের সৃভাব ইসলাম অস্বীকার করে না। পুরুষের অবাধ মেলামেশায় 
প্রবৃত্তি জেগে ওঠা অসম্ভব নয়। নিবিষ্টচিত্তে ও গভীর ধ্যানে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে 
একজন মুমিন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। ইসলাম সালাতের পরিবেশে বিশ্নতা 
সৃষ্টি করতে চায় না॥২ নারী-পুরুষ যদি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তবে 
নামাজে মনোযোগ দেওয়ায় যে বিঘ্নতা ঘটবে তা কেউই অস্বীকার করবে না। 


এ জন্য পুরুষদের কাতার সামনে ও নারীদের কাতার পেছন নির্ধারণ করা হয়েছে। 
এটা কোনো মতেই লৈঙ্গিক বৈষম্য নয়। সুতরাং, কোনো পুরুষের জন্য যেমন 
নারীদের পেছনে দাঁড়ানো সমীচীন নয় তেমনি নারীর জন্য পুরুষের সামনে দাঁড়ানোও 
সমীচীন নয়। একজন নারী, যিনি মসজিদের পেছনের অংশে নামাজে দাঁড়ান, তার 


পক্ষে কীভাবে সামনে দাঁড়ানো মুসলিদের ইমাম হওয়া সম্ভব? 


[৫] কিয়ামতের দিন ইমামকে তার নিজের এবং মুসল্লিদের সালাতের হিসেবও দেওয়া 
লাগবে!গ কারণ, তার কারণে যদি অন্যদের নামাজও না হয় সে জন্য তিনি দায়ী। 
ঠিকভাবে নামাজ পড়ান তার দায়িতৃ। পক্ষান্তরে মুসলিকে ইমামের সালাতের ব্যাপারে 
জিজ্ঞেস করা হবে না। ইমাম যেহেতু পুরুষ হবেন, নারী নন। তাই এমন হাশরের 
মাঠে পুরুষ তার নিজের ও মুসল্লিদের সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন যেখানে 
বন্ধু বন্ধুকে, বাবা-মা সন্তানকে, সন্তান বাবা-মাকে, ভাই বোনকে, বোন ভাইকে, 
স্ত্রী স্বামীকে, স্বাসী স্ত্রীকে ভুলে যাবে। সবাই অন্যকে অস্বীকার করবে। একজন 
আরেকজনের থেকে পালিয়ে যাবে। কেউ কারও খবর নেওয়ার কথাও ভাববে না 


[১] সহীহ মুসলিম : ৪৪০ 
[২] সহীহ বুখারী: ৮২৮ 
[৩] সহীহ বৃখারী : ৮৯৩ 
[8] সূরা আবাসা, আয়াত : ৩৪-৩৭ 
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সমতাই কি জাস্টিস, 


গায়, গরম 
করে। এই সন্তান যদি কানা শুরু করে তবে সাভ 


= 


২. | শী, 
এ মাঅধিরি ই ঈীগ 
এই নারী যদি ইমামতির দায়িত নেন আর তার সন্তানে 


যী ও | 
ইন ভি ৪. 
ইমামতিতে দাঁড়ালেন আর বাচ্চা সবার সামনে 


গা) Wo 


1 অধৰ ৯৯ 
দিয়ে রর দে তর 
প্রস্থ হতে পারে, নারী শুধু ইমাম কেন, এ সমস্যা তো এ 


বাজে -এমন পরিস্থিতি যদি দৈনিক পাঁচবার 


তাহলে লী ধু 
হবে, তাহলে এরপরও মাজাতে নারীদের নামা পড়তে) দেন বর 
হয়নি? এর কারণ, হলো, নারীদের জন্য পুরুষদের 


জ্রামাআতে মুত হার 
শুধু নারীদের জামাআতে একজন নারীর ইমাম হওয়া কেবল য়ে 


১ আবশ্যক 
চাইলে অংশ নেবে, না চাইলে নেবে না; কিন্তু পুরুষদের জন্য ডামআ্র 


ননভ পড়া আব টযক। 


উপরি 
করা হয়! একজন ইমামের দায়িতৃ গাল 85৬ 
অনেক দায়িত রয়েছে। এটি একটি প্রধান বাগরদারিতমা। ্ 
অনেক লাহ 4 | 

সমাজের পথপ্রদর্শক, বিচারপতি, রাষ্রনায়ক। সৃয়ং ৮ টড 
ওয়া সাল্লাম ইমামতি ৮9, a 
ময়দানে সেনাপতি। তো, একজন নারীর জন্য গৃহ-সং 

he | 
ঝামেলায় জড়ানোর কোনো মানে হয় না 


G1 যাক 
ইসলামের ইতিহাসের দিকে এবার একটু তাকানো 


নারীরা কেন পুরুষের নামাজের ইমামতি করতে পারে না? 


লে এ জন্য সবচাইতে বেশি উপমত্ ছিলেন তারাই; কিন্তু তাদের কেউ 
হতো রাজ নামাজে ইমামতি করেননি। আর নারীদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
কখনো জান আমিশা রাখিয়া আনহা তিনি ছিলেন বান্দী, নশৃভামী। তার 
থা ইসলামের মহান শিক্ষক, বিদূষী নারী নিজের দাসের ইমামতিতে তারাবিহ আদায় 
করেছেন। সুতরাং, বোঝা গেল-_-কোনো নারীর জন্য মিশ্র জামাআতের অথবা পুরুষের 
জামাতের ইমামতি করা সমীচীন নয়, অনুমোদিতও নয় 
নী পুরযের জামাআতে কোনো নরির ইমামতি ইসলামি এতিহের বিরেী। ইসলামের 
ইতিহাসে এ ধরনের কোনো নজির নেই, যেখানে কোনো নারী জুমআর নামাজে খুতবা 
দিয়েছে বা ইমামতি করেছেন অথবা সাধারণ কোনো নামাজে ইমামতি করেছেন। রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়িদের যুগে নারী-পুরুষের সম্মিলিত 
জামাআতে কোনো নারী ইমামতি করেছেন_এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই 


[১০] ইসলামি সমাজের অসংখ্য নারী নানান ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। 
যেমন, তাফসির, হাদিস, ইসলামি আইন, সাহিত্য, যুদ্ধক্ষেত্ৰ ইত্যাদি। “পর্দাপ্রথা 
ও প্রগতি; অন্তরায় নাকি পরিপূরক?’(যা লেখকের পরবর্তী বইয়ে থাকছে) 
প্রবন্ধে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, অনেক 
ধোঁকাবাজ, প্রতারক, মিথ্যুক পুরুষ জাল বা মিথ্যা আকর্ষণীয় কথাকে হাদিস বলে 
চালিয়ে দিয়েছে; কিন্তু এমন কোনো নজির নেই যে, কোনো নারী এমন জঘন্য কর্ম 
করেছেন। এ কথাটি বলেছেন ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ 


অসংখ্য বড় বড় ইসলামের সুপন্ডিত পুরুষের শিক্ষিকা ছিলেন নারী। যেমন : 
ইমাম ইবনু আসাকিরের শিক্ষকগণের মাঝে ৮০ জন ছিলেন নারী, আবু মুসলিম 
আল-ফারাহিদি ৭০ জন হাদিস বর্ণনাকারী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম 
বুখারী, ইমাম শাফিয়ির মতো লোকদেরও অনেক নারী শিক্ষক ছিলেন; কিন্তু এই 
নারী শিক্ষকদের কেউই নারী-পুরুষের জামাআতে ইমামতি করেননি! 


[১] রাদিয়াল্লাহু আনহুন্ন 

[২] সহীহ বুখারী : ৩৭৬৯ 

[৩] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগুত্ত 
18] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগু্ত 


es 1৫] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগু্ত 


৪৭ 


কন্যা সন্তান মসজিদের খেদমতের জন্য যথার্থ নয়। তাই ভি পরি 
তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি এই সন্তান দিয়ে তো ছিলে সার 
মানত পূরণ হবে না। অর্থাৎ, তখনকার সমাজেও নারীদের ইমামতি 
সার্বিক খেদমতের উপযুন্ত মনে করা হতো না। ০ 


তবে মারিয়ামকে কবুল করে নেওয়াটা ছিল ভিন্ন। কেননা, এখানে কুরানে ফেস 
এসেছে তা হলো ধাঁ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ওই নারীর জন্য এটা বিশেষায়িত। (ঘর 
ব্যাকরণের ভাষায় এখানে “আলিফ-লাম* মারেফার জন্য। মানে নির্দিষ্ট বাক বিশ] 
আর যদি ধরেই নিই যে, ওটা সকল নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য__তবে বনি, মম 
সেখানে ইমামতি করতেন না। মসজিদের অন্য কাজ যেমন : পরিদবারগরিযা 
কাজ করতেন। সর্বোপরি তা (নারীদের ইমামতি) শরিয়তে মুহান্মদিতে নি 


উপযুক্ত যৌক্তিক এই আলোচনা থেকে আমরা এ উপসংহারে নৌ গর 
পুরুষের সালাতের ইমামতি পুরুষেরই করা উচিত। কোনো নরকে রে ূ 
AES ETERS SUV 

[১] জামি তিরমিযী : ২১৬৭ 

[২] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগুত 

[৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৫ 

[8] সুরা জালে ইমরান, আরতি ৩ 


রি চি 


নারীরা কেন পুরুষের নামাজের ইমামতি করতে পারে না? 


গঁড় করিয়ে দিয়ে ইমামতি করতে দেওয়ার অর্থ কেবল তাকে অপমান করা। নারীর 

যেমন কোনো পুরুষের প্রবেশ অনুচিত তেমনি পুরুষের সামনে নারীকে দাঁড় 
করার অধিক উপযুন্ত তাকে সে-কর্মেই নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন! এতে সমাজে 
ৃলা বিরাজ করবে। কোনো নারীকে যদি ১০০ তলা বিল্ডিংয়ের ওপরে কংক্রিটের 
দেওয়াল তৈরি করতে দেওয়া হয় আর পুরুষকে দেওয়া হয় থালা-বাসন মাজতে, 
তবে সমাজ আর সংসার-জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসবে__তা বলাই বাহুল্য। 


শন] AALS fg, নেনে নাউ বেন | 


শন) 


বি এ আমান FAC আহ তাআলা মুগ 19 opr af 

পের গাছে পথ নি আগিনগ alc ht sine ৭ hp 
Abfelcns আ|ন। qstolll ও আ]।07 আলো (এনে halal থে মা 
calle, ৩10৭ HCD পথম থিশেন। এয ২৫ এন এনা এম Parte ঝা উ 
slew | মেনন ; ওজনও আম realex আলাম। cart EWP, আনত | ew 
gu, হজরত lel, conte Ballon, হজরত পুত, ears Brats, নত des, 
হজরত ইয়াকুব, হজরত তু, হজরত laa, car rl, হখবত ef, cu 
ইউনুস, হজরত ln, cero খুলাহিখান। 20 Deu, হজরত BP, tate যন 
নিখগ, হজরত আয়ু, গঞরাত আনারিয়া। হজবাও ইয়াহই| ও হজনও ঈমা আনাই 
আলাম। এরপন সর্বশেষ নন] aero Yell আরামাঃ আলাইহ ওযা মাম 


এখানে কোনে নারীর নাম নেহ। কারণ, (ন নারীই কখনো নী ছিলোনা" 
নও এই প্রশ্ন উকি 0 


না; এমন কী ছিল ে, নও 
একটু আলাগে যেও টাই 


ফলে কখনো কখনো একজন মুমিন-বিশ্বাসীর মং 
এমন কী হতে পারে যে, কোনো নারীই নব হলেন 
পুরুষের মাঝেই রয়ে গেল।' বিষয়টা নিয়ে আমরা 
মধ 
আহা, কখনো কি এই প্রশ্ন আমাদের মনে কোনোদিন জেগেছে শি, sat রা 
টির ত ধল 
কেন কেবল নারীর? কেন শুধু “নারীর পায়ের নিচে সপ্তাণের বেহেশত 
চিনি 


[১] তাফসারে হনে কাসীর, 2/৪৬৯ 


[২] সূরা আগ্নিয়া, আয়াত : 9 


৫০ এ 


সকল নখাই পুরুষ, কোনো নারী কেন নবী নয়? 


হাদিসে?) সন্তানের কাছে মায়ের অধিকার কেন বাবার চেয়ে তিনগুণ বেশি?!*! অথচ 
সন্তানের সকল প্রয়োজন পূরণের দায়িত থাকে এই বাবার-ই ওপর? উত্তর_“না, 
জাগোনি। কারণ, সব কিছু কি আর সবাই পারে; বরং আরও উলটো একটা প্রশ্ন হবে 
যে, পিতৃত কেন কেবল পুরুষের? মানে, প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন, তার পরেও প্রশ্ন। আসলে 
যে-প্রশ্ন আরেকটি প্রশ্নের উদ্রেক ঘটায় এবং চুড়ান্ত পর্যায় থাকে না তা অবান্তর। 
তাহলে “মাতৃত্বের মর্যাদা কেন কেবল নারীর’ এই প্রশ্ন করাও কিন্তু বোকামি। 


ঠিক একইভাবে নারীকে কেন আল্লাহ তাআলা নবী বানিয়ে পাঠাননি তা একটি 
যৌক্তিক প্রশ্ন হতে পারে না। কেননা, সবার মাঝে সব যোগ্যতা থাকে না। 
নারী-পুরুষের প্রকৃতি ভিন্ন। ভিন্ন তাদের কার্যাবলি। যে-ব্যন্তি যে-বিষয়ে দক্ষ তাকে 
ওই বিষয়ের দায়িত দেওয়াই কর্তব্য। একজন দক্ষ কৃষক ব্যন্তি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন? একজন মানবিক শাখার মেধাবী শিক্ষার্থী কি 
বিজ্ঞনাগারের গবেষণায় নেতৃত দেবেন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ, তাতে তিনি তার 
দায়িত ঠিকমতো আঞ্জাম দিতে পারবেন না। কাজটি হবে অপূর্ণ, ত্ুটিযুত্ত। 


তাছাড়া নবীগণ সকলেই পুরুষ হলেও সকল পুরুষই কিন্তু নবী নন। নবীদের সংখ্যা 
লক্ষাধিক। যার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব; কিন্তু সকল পুরুষের সংখ্যা নির্ধারণ করা 
সম্ভব নয়। এখন যদি আমরা বলি, অন্যরা কেন নবী হলেন না? বিষয়টি হবে হাস্যকর। 
কারণ, সবাই প্রকৌশলী, ডাক্তার বা কৃষক হবে না। ঠিক তেমনি-_সবাই নবী হবেন না। 


যাইহোক, এখন “কেবলমাত্র পুরুষদের নবী হবার পেছনে কী এমন হিকমত, কী 
এমন প্রজ্ঞা কাজ করতে পারে’ সে-ব্যাপারে আমরা চারটি সুত্রে বিশ্লেষণ করার 
চেষ্টা করব : 


[১] সকল নবীর ওপরই নামাজ ফরজ ছিল। আর সালাতের ইমামতি তো নবীই 
করবেন। কারণ, ইমাম হবেন জাতির নেতা এবং শ্রেষ্ঠব্যস্তি। নবী নেতা এবং শ্রেষ্ব্যন্তিই 
হয়ে থাকেন। নারী যদি নবী হতো তবে তো তাকেই ইমামতি করতে হতো। আর 
তাতে কী কী সমস্যা হতে পারে-_তা আগেই (নারী কেন পুরুষের ইমামতি করতে 
পারে না প্রবন্ধে) আলোচনা করেছি। সুতরাং, নবী পুরুষ হওয়াই যৌন্তিক। 


[১] সুনানুন নাসায়ী : ৩১০৪ 
[২] সহীহ মুসলিম : ২৫৪৮ 


৫১ 


কঃ 
[২ ] নবীগণ হ্বীনের দাওয়াত দিতে দান 
এ সপ 
* “৩ অস: 


গিয়েছেন। যেমন : হজরত নুহ নুহ আলাইহিস ঈসংখ্াবার 
৮১০৬৪] সালামের ক খু ৯ 

বলেছিলেন, 'হে আমার নিশ্চয়ই আমি আহাদ সজনে ০ 
শি সংখা ভ্রাতি ২ টু 
দাওয়াত দয়েছি।'!: i তিনি দা ওয়াত দিয়েছেন ২ পতি টিক 8 

৩১ ত্য ৯৫০ বছর; “Re 
' আল্লাহ বে নং 

আর আমি অবশ্যই নুহকে তার কওমের নি শ ইশ, 


"4৬ প্রেরণ চিং 
মধ্যে পঞ্টাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান দের করেছন সে 
"হত অত: 


তাদের গ্রাস করল, এমতাবস্থায় হে যে তারা ছি 


হপউ ০ শির 
মই 
1 ইল জীলিহ।; 


আলা তা কে দিছেন সর দে 


রাত বা যে-কোনো সময়। একজন নারীর জন্য মানুষের দ্বারে আদি 
ধার শয়েল 

দেওয়া, বিশেষত, রাতের বেলায়__সম্ভব? সম্ভব নয়; কারণ তাতে আত 

2 “তপ তর সি 


হতে পারে। অন্যদিকে দিন-রাত লাগিয়ে যদি তিনি রর বন ৬ 
তাহলে তার দায়িতৃপালনে ঘাটতি দেখা দেবে। আর যিনি দায়িতিপালনে 
করবেন, তিনি নবী হবেন কীভাবে? আল্লাহ তাআলা বলেছেন_ 


“হে নবী, তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করা হয় তা (মানুষের কাহে) দই 
দাও। যদি তা না করো (অবতীর্ণ বিষয় পৌঁছে না দাও) তাহলে ঢু লে 
রিসালাতের দায়িতু পালন করলে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ হকের 


ফলে এই দায়িতৃপালনের বাধ্যবাধকতার জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওঃ 
আবু জেহেলের কাছে পর্যন্ত অসংখ্যবার দিনে-রাতে, ঝড়-বৃষ্টিতে ছুটে দেহেন। বেন 
নারী যদি এভাবে বাধাবাধকতার সাথে দাওয়াতের কাজ না বলে ভি 
হিসেবে গণ্য হবেন। একজন দায়িতৃহীনব্যন্তি কীভাবে নবী হতে পেন ৮ 
তর এই কি রি থেকে বাহ দয় মৃত নর ই 
হয়েছে। দায়িত পাওয়াই বড় কথা নয়; বরং তা পালন করাই বড় fi 


ও হতে হবে 
যতটুকু দায়িতৃপরাপ্ত হবে, তার দায়ি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞসিতও 


সকল নখীই পুরুষ, কোনো নারী কেন নবী নয়? 


[৩ | একজন নবীকে অবশ্যই সর্বাধক সাহসী হতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লামাহ্‌ আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম নিজে ছিলেন সর্বাধিক সাহসী বান্তি।:| উহুদ ও হুণাইনের যুদ্ধের মতো 
কঠিন মূহুর্তে যখন প্রায় সবাই পিছু হঠতে বাধা হয়েছিল তখনো তিনি যুদ্ধের ময়দানে 
অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।ই দীর্ঘদিন যাবত হেরাগুহায় একাকী ধ্যানমগ্ন থেকেছেন। 
নিরাপদে এই ধরনের দায়িতপালন আর নিঞ্জনবাস কি একজন নারীর দ্বারা সম্ভব? 
এমন নারী কয়জন__যারা এখানে অটল থেকে নেতৃত দিতে পারবেন? নেই বললেই 
চলে। কারণ, এগুলো নারী-সৃভাবের অনুকূল নয়; বরং প্রতিকৃল। যেভাবে মু্দের 
ময়দানে তিনি অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না, তেমনি সম্ত্রমহানির ভয়ে 
ধ্ানমগ্মতাও তার ছারা অসম্ভব। তিনি তো বলবেন, আমার জন্য জিহাদ ফরজ নয়! 


[৪] বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করা নবীদের একটি গুর্তৃপূর্ণ আমলি চারিত্রিক 
বৈশিষ্টা। হজরত নূহ আলাইহিস সালামকে পাথর মেরে মেরে ঢেকে ফেলা হয়েছে, 
ও তার পুত্র ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে শহিদ করা হয়েছে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানুষ শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাথর মারা হয়েছে। রপ্তে 
তাদের ডেকেই গেছেন। উম্মতের এহেন আচরণে ফেরেশতারা পর্যন্ত শাস্তি প্রদানের 
জন্য উপস্থিত হয়েছে, তবুও নবীজি উম্মতের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। 


পাহাড়ের চেয়েও এই অনড় অটল ধৈর্যধারণ কি কোনো নারীর জন্য সহজ? যারা 
একটু বেশি রেগে গেলেই মুখে অভিসম্পাত তুলে নেন যে-কারও জন্য। কেউ হয়তো 
বলবেন, নুহ আলাইহিস সালাম তো তার জাতির জন্য বদদুআ করেছিলেন। তাদের 
একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই; তিনি লাগাতার ৯৫০ বছর দাওয়াত দেওয়ার পর 
দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন-_এরা ইমান আনবে না। উলটো নানানভাবে 
তারা তাকে কষ্ট দিয়েছে, পাথর মেরে মেরে ঢেকে ফেলেছে। এরপর তিনি বাধ্য 


হয়ে বদদুআ করেছিলেন। 


[১] সহীহ বুখারী : ২৮৭৫ 
[২] সহীহ বুখারী : ২৮৬৪, ২৮৭৪ 
[৩] সহীহ বুখারী : ২৮৭৬ 


৫৩ 


সমতাই কি জাস্টিস, স্‌ 
কুরআনে কারিমে এসেছে__ 


আর নুহ বললেন, 'হে আমার রব, জমিনের 
রাখবেন না। যদি আপনি তাদের রেহাই দের কোনে কাফি 
পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে » তবে তারা আপন 


অভিজ্ঞতায় তিনি এই মত করেছিলেন তিনে ও ds 3১ 
তা নয়। তিনি নিজের জন্য, নিজের পিতা-মাতা এবং মুচি ই 
করেছেন। দুআ করে বলেছেন 


“হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাত 


হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে_-তাদের এবং মুমিন পুরুষ 
[ও 
ক্ষমা করেন এবং জালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধ ওর নীলে 


আমরা কি ৯৫০ বছর, বাদ ৯৫০ মাস, তাও বাদ দিই ৯৫০ ঘণ্টা এমন জাতিকে দার 
দিতে পারব__যারা আমাকে পাথর মেরে মেরে ঢেকে ফেলে? উত্তর একটাই সন 


কীইবা দরকার নবুওয়াতের এই গুরুদায়িতি পালনের, এত কষ্ট স্রীকার বরা ঘট 
যদি নবীদের থেকেই সর্বাধিক সম্মান পাওয়া যায়! নবীজির দুধমা হালিমাতুদ সরি 
পরম মমতা আর আগ্রহ নিয়ে তার কথা শুনতেন। অথচ নবীজির মতো তাকে বিবির 
মানুষের কাছে গিয়ে দাওয়াত দিতে হয়নি, উদ্নদের মতো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে দিলে 
দাঁত মুবারক শহিদ করতে হয়নি, তায়েফবাসীর নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতও দহ দঃ 
দরকার পড়েনি। তাকে যা হতে হয়েছে, তা হলো__ মা'। সুতরাং, রি 
নবুওয়াতের মতো গুরুদায়িত্‌ গ্রহণের ঝামেলা না নেওয়াই ঘা আলতা 

তাদের ঝামেলা থেকে মু দিয়ে সহজে জান্নাতে যাবার পথকে উন করে দরদ 


ঞ চি 


শি = তি রি ০. 4 রর [তিষ্ঠা 
পুরুষের বহুববাহ : নারার স্বাখহান নাক স্বাথপ্রাত ? 


কলার লিল ৰা ক রিনি টিনা এরি 
সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে পাথবাতে মানবের বংশ্বারা বজায় রাবাগ একমাত্র পা 
4 র্‌ 


বাতি ৮ b = 
ও বৈধ পন্থা হলো বিয়ে; বৈবাহিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে মানুষ তার জোবক 
নু 


বাভা এপি তি ~~ — 
= Ee ner | "| 
চাহদা পূরণের দারা প্রশান্ত লাভ করে ভার এরই ফসল সন্তান দ! তবে হসলামে 
+ 2 পে নিত টি এ 
বিয়েকে শুধু নারী-পুরুষের মিলন ও সন্তান জন্মদানের উপায় 'হসেবে দেখা হয় না 
৯ লাৱিত বন্দ ০ = = 
এহ পাবতু বন্ধের লা < তল্েশ্য আরও অনেক ব্যাপক ও গভার। গস ায়ী 
দনিহাৰ ভবনে "জ্বালাতে ৪ সর ূ-লাল"তত > ৫ 
পুশিসাসি বিনে আবরাতের পাবের সংপ্রহসহ (লিভেলের পারস্পরিক সন্ত 
এ এ 
ভালোবাসা, রান এবং জুখে-শ্যান্ততে বসবাসও বিয়ের অন্যতম ডন্দেশ্)। 
3 = 
ত্র লাহ তাত লা পলে শশা 
্ট ক এিদর্লালছিরি 274 ক এত তির, 
এব তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের 


১৭ স্পা ও 


এসি 1০০ 
7 তল লনি ৫ভাতা?ল্দির সঙজ্ডানাদের যাতে 
আর্য হতে TIS করেছেন তোনাের সাভ্ালালের- বাত (তোনগর। 1৩ তা। 
০ PA ৮৮ 
পাৰা = তিনি (তামাদের মধ্যে পারল্পারক f 
করতে পারো এবং তিন তোমাদের মধ্যে পারস্পারক ভালোবাসা ও দয়া সবাল্চ 
ও ০ ৫ J 
৷ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যহ বহু নিদশন রয়েছে! তি 


এই দয়া-মায়া জার ভালোবাসার বিবাহবন্ধনে মানুষ আবন্ধ হয়। মানুষ চায় না 
করে পেতে, স্ত্রীর দিকে কেউ কামনা বা ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকানোকেও সে মেনে 


নিতে পারে না। আবার স্ত্রীও চায় সে একাই কেবল তার স্বামীকে পাবে, তার 


[১] সূরা রুম, আয়াত : ২১ 


৫৫ 


শতশত, স্ব 
আদমব-শোহাশ ও আপা (ভাগ কঃ 


৭ বস্তু এয 


শত 


একাযক বিয়ে করার অনুমোদন ডা, “lal দেয় LE 
j যা ঙখা, 


পুরুষকে বু ববাছের অনুমতি দিয়ে কি নারীর সুহান ঘট 
বিস্তারিত আলাপের আগে আমরা ছে একটি গল্প »। MSE WIT 
~~ ~ ডে ই $ Mt, 
তীয় বয়ে বাপীরে ভাবা... | 


“কিন্তু কেন? আমি কি খুব খারাপ? আমি কি যথেউ ভালে ৭ 

কখনোই ঘিতীয় বিয়ে মানতে পারি না। অনাকারও রা tn মা 
নিতে পারি না। আপনি চাইলে আরেকটি বিয়ে করতে পারেন নি ক 
সে ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো উর মনে রখ 


এই কথাগুলো বলছেন একজন এমন সমর, যার সুমী দ্বিতীয় বিয়ে করারব 

সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলেন। ভোগ বা কোনো ধনী লোকের যোডশী দিতে প্র 
আচ্ছন্ন হয়ে নয়, বরং বিয়ের মাধামে তার স্বামী একজন এমন অসহায় নী ১s 
দিতে চাচ্ছিলেন--যিনি সদ্য-তালাকগ্রাপ্তা, চার সন্তানের জননী। ছেলে-মেয় চির 
খুব কষ্টে দিন কাটছে। তার অবচ্থা তখন এতটাই শোচনীয় যে, রাত গেথে ম্‌ 
হয়, "রাতটা আরেকটু দীঘ হলেই ভালো হতো। বাচ্চার ক্ষুধার যন্তুণা ভুলে আরে) 
সময় ঘুমিয়ে থাকত। আর রাত হলে মনে হয়, ভোরের আলো ফুটলেই হয়তো ভানো 
হতো, বাচ্চাগুলোর জন্য দু-মুঠো খাবারের হয়তো ব্যবস্থা করা যেত।' 


স্বামীর মুখে সবকিছু শুনেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন? ওদের বাবা বী কর! 
সে কি বাচ্চাদের দায়িত্‌ নিতে পারে না? তাদের দেখাশোনা করতে পারেন? দে 
নিজেই যদি তার দায়িত পালন না করে, তবে আপনি কেন বাইরের মানুষ হয়ে ত 
বোঝা বইতে যাবেন? তাছাড়া আপনি যদি তাকে কেবল সাহায্য করতে চান' ৪ 
বিয়ে করা ছাড়াও সেটা করতে পারেন। তার আর্থিক বায়ভার বহন করতে গলে 
তার জন্য আবাসন বা কর্মসংস্থান করে দিতে পারেন। সাহাযোর এগুলো 
থাকতেও বিয়েই কেন করতে হবে?” 


নন না 
কারণ, বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা তিনি কল্পনাও করতে গছি 
তার স্বামীকে আরেকজন নারীর সাথে ভাগাভাগি করবেন, তার অধ রেঞ্জ 
খণ্ডিত করে আরেকজন নারী তা উপভোগ করবে তাকে ছাড়াও রি 
নারীকে স্পর্শ করবেন অসম্ভব! এটা কিছুতেই তিনি কল্পনা করণে 


৪ চি 


গারষের বহুবিবাহ : নারীর সাথহ|নি নাকি স্া্র তি্।? 


দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল, স্বামীকে তিনি আর জিততে দেশনি। তার অনড় অবস্থান আর হুমকির 
কারণে তার স্বামী আর সেই বিষয়ে সামনে অগ্রসর হননি। সেই নারী ও তার বাচ্চাদের 
শেষ পৰ্যন্ত কী হয়েছিল, তাও জানা যায়নি। তবে এদিকে ঘটেছিল এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। 


একদিন মাগরিবের সালাতের পরে স্বামী বললেন__'খুব মাথা ব্যথা করছে; ইশার সালাত 
পর্যন্ত শুয়ে থাকব। এ কথা বলেই তিনি শুয়ে পড়েন। কিন্তু হায়! সে-রাতে তার আর 
ইশার সালাত আদায় করা হয়নি। তার সে ঘুম আর ভাঙেনি। সে-ঘুমেই তিনি মারা যান। 


স্বামীর অবর্তমানে সবকিছু দেখভাল করে রাখার সক্ষমতা ছিল না স্ত্রীর। ফলে অযতে, 


অবহেলায় একে একে গাড়ি, দোকান, বাড়ি_সব হারাতে শুরু করলেন। এমনকি তিন 
সন্তান-সহ তিনি শেষমেষ তার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। হঠাৎ এতগুলো মানুষের 


কতটা প্রয়োজন, সেটাও খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করলেন তখন। 


হঠাৎ একদিন তার ভাই তাকে ডেকে তার এক কলিগের কথা বললেন। তিনি 
বিয়ের জন্য পাত্রী খুজছেন। ভালো মানুষ। চমৎকার আচার-ব্যবহার। দ্বীনদারিও 
প্রশংসনীয়। তাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়বারের মতো 
“দ্বিতীয় স্ত্রী” কথাটি তার কানে এলো; কিন্তু এবারের পরিস্থিতি কত ভিন্ন! 


একদিন ভাইয়ের বাসায় তাদের দেখাদেখির ব্যবস্থা হলো। অবিশ্বাস্যভাবে 
লোকটিকে খুব পছন্দ হয়ে গেল তার। লোকটির প্রতিটি ব্যাপারই খুব ভালো লাগল। 
কিনতু পরিস্থিতি হলো সেই আগের মতো, যা তিনি করেছিলেন তার স্বামীর সাথে। 
লোকটি জানালেন, তার প্রথম স্ত্রী জানেন, তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী। তবে 
সে এর বিপক্ষে তিনি এটাও বললেন, দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে একজনকে খুঁজে 
“য়েছেন জানলে তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটি তার জানা নেই; তবে 
তার সতী বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ওপরেই এখন তার চুড়ান্ত জবাব নির্ভর করছো? 


সরাতে আমি ইস্তিখারা-সালাত আদায় করলাম।আমি পাগলের মতো চাচছিলাম_ 
মন বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। আমার মনে পড়ল, আরেকজন নারীর জীবনও ঠিক এক 
করেই আমার সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করছিল। মনে পড়ে গেল, আমি কী সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে অনুতাপে গুড়ে যাওয়ার মতো একটি উপলব্ধি হলো। 


"লিন 


সমতাই চনি আসিস, 


বারবার মনে হচ্ছিল, আমি আমার জীবনে আরেকজন নী 
আল্লাহ কেন আমাকে আরেকজন নারীর জীবনে এ খা hy 
আমাকে শাস্তি দেবেন। শিৰে নিই 
& শর 

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে | ফি 

|| 
আমার মনে হলো না যে, আমি যে- করছি তা কথ টি 
সময় ভেবে এসেছি এমন করাটাই ঠিক 1 অমি 
কিনতু এখন যখন আমার অবস্থান পা্টে ৫ যোজন যখন ধৰ 
আমি বুঝতে পারলাম, কতটা ভুলে-ই না আমি ছিলাম আট Rp 
স্বামী-পাবার মনে ফি বরে বল 
স্ত্রী আমায় মেনে নেন... 


২ তা আইনগত 


বলে উরে থে 
সৈখানের বিষয়টি অনেকেরই অজানা। তাই তার বনু তেমন রও নে 


না। না জানা থাকলে প্রশ্ন উঠবেই বা কীভাবে? সামান্য কিছু জানা ধনে 
আলোচিত কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন হবে__এটাই তো স্বাভাবিক 


এ বিয়ের সুকৃতি 

ইসলামও প্রয়োজনে একাধিক j 
যাইহোক, বিশ্বমানবতার শাস্তির ধর্ম ae 
ই 
আক্রম্‌ করে বসেন, নারীকে এমন অনুমতি না দিছে রা 
ইদলামের তো মানবতা তা নীতাৰে লোলা ছয় 


বলতেহা 

তবে প্রথমেই 

ROR UA DA sa Et 
র / SE 

ইসলামই একমাত্র ধর্ম_যা একক বিয়ের কথা এ 

০১০২ পাটা চপ্র হায়ার রা 


+ থাকে প্রকাশিত 
৪ থেকে 
[১] পুরো গল্পটি বিস্তারিত পড়তে চাইলে “সমকালীন প্রকাশন 
সংগ্রহ করা যেতে পারে। 


JR এর1ববহ : নানান 2151) ১111, 21481৩%।7 


আর যদি তোমর! আশঙ্কা করে| যে, ইয়াতিমদের প্রতি গুঝগর করতে পারবে 
না, তাহলে নারীদের মধ্য হতে (তোমাদের পছন্দমতে| Yor, তিণ wrt বিংঝ| 97 
জনকে বিয়ে কয়ো; কিন্তু যদি আশঙ্কা করে| যে, তাদের সাথে 9৬1৩ আ/রএ 
করতে পারবে না, তাহলে মাএ একটি অথব। (তোমাদের অধীন বতদাগ। বিয়ে 
করো: এটা গঞ্চপাতিতে জড়িয়ে অবিচার না করার অধিক নিকটবর্ত। পদ্ধতি 1১) 


আপনি যদি অন্যান্য ধর্মগর্থের দিকে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন-বেদ, রামায়ণ, 
মহাভারত, গীতা, তালমুদ বা বাইবেল যাই হোক না কেন-_এগুলোর কোনোটিতেই স্ত্রীর 
সংখা নির্ধারিত নেই। যার যতগুলো ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে। পরে সময়ের পরিবর্তনে 
খ্রিটান পাদ্রী আর হিন্দু পুরোহিতরা একাধিক স্ত্রী-গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। 
মনে রাখতে হবে এটি গান্ধী ও পুরোহিতের নিষেধাজ্ঞা, কোনে ধর্মের নয়। পার্ীরা 
করলেই তা ধর্ম হয় না আবার পাসীরা ধর্মীয় আইন না মানলে তা অন্যদের জন্য ধর্ম 
পালন না করার অনুমোদন হয়ে যায় না। তারা ধর্মীয় কাজের সেবক, ধর্মের প্রণেতা নন। 


ইবরাহিমের ৩ জন এবং বাদশা সুলাইমানের ৭০০ সখ (আমাদের বিশ্বাস মতে, ৯৯ জন 
সী ছিল") ও ৩০০ উপপাত্রী ছিল৷ তার পুত্রের ছিল ১৮ জন স্ত্রী এবং ২৮ জন উপপত্রী। 
রিহোবমের ২৮ জন পুত্রের প্রত্যেকেরই অনেক স্ত্রী ছিল এ তালমুদের যারা বিজ্ঞ ব্যন্তি তারা 
বলেছেন, ইয়াকুবের যে ৪ জন স্ত্রী ছিল তার চেয়ে বেশি বিয়ে করা উচিত নয়। 


ইহুদিদের রীতিতে আরও আছে, সব বিচারকের অবশ্যই একাধিক স্ত্রী থাকতে 
হবে।৬ ইহুদি রাব্বি গারসম বিন ইয়াহুদা (৯৬০-১০৩০) কর্তৃক বহুবিবাহ প্রথার 
বিরুদ্ধে রাজকীয় ফরমান জারির পূর্ব-পর্যস্ত তা অব্যাহত ছিল। 


[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৩ 


[২] রাজা ৯:১৬, ১১:৩ সলেমনের গল্প, ৬:৮ (সূত্র : ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস, (অনুবাদ) দুই 
তিন চার এক, সিয়ান পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ-জুন, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১৯) 
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হকি জাস্টিস বধ 
১৯৫০ সালে ইসরাইলের প্রধান রাব্বি কর্তৃক 


লি দেশগুলোতে বসবাসকারী রাখাল রি le 
এদিকে, খ্রি্টধর্ম বাইবেলে বহুবিবাহের ও ১ ' 
রই রা নি 
পণ্ডিতদের ওপর যৌনলালসা চরিতার্থ করার অভিযোগ 
পুরুষের বঙ্গুবিবাহকে নিষিদ্ধ করেনি। যেখানে 
কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। সেইন্ট অগাস্টিন গুকাশ্যে ঘোষণা ক 
একে মোটেও খারাপ চোখে দেখেন না। একবার লুথার কিঃ 
সহনশীল মনোভাব প্রকাশ করে হেসের ফিলিপের দিতীয় বি 


ফাদ ত ্ঃ 


দে 
বহুবিবাহের লন ছি: টমে 


বাপা 
৮ 
১৫৩১ সালে আনাব্যাপ্টস্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা ক করেছিলেন যে, এ এক সি 
খ্রিষ্টানের অবশ্যই একাধিক স্ত্রী থাকা প্রয়োজন ১৬৫০ সালের একটা 
খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, ৯০ 
দেওয়া উচিত। এমনকি ষষ্ঠদশ শতকেও কিছু জ জার্মান সংস্কারক মত দিয়েছে 

যদি প্রথম স্ত্রীর মাঝে কোনো ত্রুটি থাকে তবে দ্বিতীয় সী গ্রহ চলি ye 
তুটি থাকলে একসাথে তৃতীয় স্ত্রীও গ্রহণ করা অনুমোদিত। মাত্র কয়েক শত 
আগে পলের মতবাদ অনুযায়ী খ্রিষ্টধর্মকে পরিমার্জন করা হয় এবং গির্চা থে 
একাধিক বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এটা পলের মতবাদ, হিট 
নয়। সুতরাং, গুলিয়ে ফেলা যাবে না। এখনো অনেক আফ্রিকান বিশপ একার 
বিয়েকে নৈতিকতার ভিত্তিতে অনুমোদন করেন!" 


রম বিবাহের বিষয়ের নিয্ধাজঞা বা একক সী বির 
রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল। মহাভারত অনুসারে 
ছিল ১৬,১০৮ (ষোলো হাজার একশো আট) জন! 


[১] প্রাগুত্ত 
[২] প্রা 


[ ৩] https:/ bit ly/2Q2N4eC 


পুরুষের বহুবিবাহ : নারীর সৃার্হানি নাকি সা্থপ্রতিষ্ঠা? 


আর আশ্চর্যজনক তথা হলো, ১৯৭৫ সালে ভারতের আদমশুমারি অনুসারে হিন্দুরা 
মুসলিমদের চেয়ে বেশি বহুবিবাহ করে। “ইসলামে নারীর মর্যাদা” (Committee of 
The Status of Woman in Islam) বিষয়ে গঠিত একটি কমিটি ১৯৭৫ সালে তাদের 
একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। যার ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ১৯৫১-১৯৬১ সালের 
মধ্যে হিন্দুদের মাঝে বহুবিবাহের হার ছিল ৫.০৬% আর মুসলিমদের মাঝে ৪.৩১% 
ভারতের আইনানুযায়ী মুসলমান ব্যতীত অন্যদের জন্য একাধিক বিয়ে করার অনুমোদন 
নেই।১৯৫৪ সালের বিবাহ আইনে হিন্দুদের জন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞা 
থাকা সত্তেও মুসলিমদের চেয়ে হিন্দুরা বহুবিবাহে এগিয়ে যা উন্ত জরিপ থেকে স্পন্ট বোঝা 
বাচ্ছে। আর বর্তমানের এ নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় আইনানুযারী, হিন্দু ধর্মানুযায়ী নয় শি 


কারও আবার এই প্রশ্ন থাকতে পারে যে, সব ধর্মই পুরুষকে বহুবিবাহের সুযোগ দিয়ে 
নারীদের বিপদে ফেলছে। সুতরাং, ধর্মই ঝামেলার। তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, 
ধর্মেরচরমবিদ্বেষী, নাস্তিকদের মহানগুরুবর্টান্তরাসেলনিজেচারটিবিয়েকরেছিলেন।২| 
আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিশ্বের সর্বাধিক পরিচিত ১০ জনাণ নাস্তিকের ৫ জনই 
বহুবিবাহ করেছে। তারা হলো রিচার্ড ব্রাসসন যার দুই জন, স্টিভ ওয়াজনিয়াক 
যার ৪ জন, জেমস ক্যামেরন যার ৫ জন, ব্রাড পিট যার ২ জনা" এবং এই 
শতাব্দীর সেরা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়েরও দুইজন স্ত্রী ছিল। তিনি প্রথমে জেন 
ওয়াইল্ডকে এবং পরে তাকে ডিভোর্স দিয়ে এলেইন মেসনকে বিয়ে করেন। ২০০৬ 
সালে তাকেও ডিভোর্স দেন। সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, ১৯৬৫ সালে 
তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ডান্তার বলেছিলেন, তিনি আর বাঁচবেন না। 
এরপরও এই কঠিন মুহূর্তে জেন ওয়াইল্ড তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন। 
তাকেও এলেইন মেসনের সাথে সম্পর্কের কারণে হকিং ডিভোর্স দেন! 


[১] Answer to non-Muslim’s common questions about Islam. By Dr. Zakir Naik. 0475 
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৬১ 


একমত। ত তবে আসল কথ হলো একই এত 
অনুমোদন নেই। অনুমোদন থ কলে iy আন তাদের দেলে kh ne 
তাদের একাধিক যৌনসঙ্গী | নেই_সে রঃ qr ঠা ০, Ea রং My 0, 
তারের কাছে একদম সবাভাবিক। oe he বাল শো "সুযোগ ap বা A 
এত্ত 1 


প্রেমে জড়িয়ে আগের স্বীকে ত ত্যাগ করেছে 


এক. বহুবিবাহের বিষয়টি যুগ যুগ | ধরে চলে ত নি বৃ 
করেনি। এটা অনেক আগ থেকেই সমাজে চালু ছিল। আর 


গয়ে বলা বা 
বহুবিবাহের সর্বোচ্চ কোনো সীমারেখাও ছিল না। তার প্রমাণ আমরা ও নাক 


কে প্রয়ে জনে, বাস্তবতার আলোকে | 
"পোকে a 
নিয়ে কিছু কঠোর শর্তে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে ছ। এতে 


তে নারী এবং পুরুষ সনে 


সবাই রক্ষা হয়। সুতরাং, পূর্বের সমর্থনযোগ্য কাজকে অদীকার না করাই বারী 
দুই. বহুবিবাহ অনুমোদিত, আবশ্যিক নয়। 


ইসলাম বহুবিবাহকে অনুমোদন করেছে, তাও শর্তসাপেক্ষে, একে আবশ্িক কর 
অর্থাৎ, প্রয়োজনে পুরুষের জন্য এটি বেধ। আর বৈধ হলেই জরুরি, বিট তা নদ 
যেমন: a nt Me নাগালের 
যে, আমাকে উটের গোশত খেতেই হবে, না খেলে গোনাহ হবে? আরও ঘনিষ্ঠ উর 
দেওয়া যেতে পারে। যেমন : যদি কারও টাকা থাকে তিনি পরিবারের লোকদের দি 
কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। এটা অনুমোদিত, তবে আবশ্যিক নয়। অন্যদিকে? 
যদি কারও টাকা চুরি করে জোগাড় করে, তবে এই ভ্রমণ হবে হারাম। 


নি দিও তীর মধুর না 
হারাম। আর এই রুহের অনুমোদন যে কতটা নৌ বাতা সা 


দূরে যাবার দরকার নেই। ধরে নিই, আমরা বাংলা নোট 


কোটি মানুষের প্রায় ৯০ ভাগ লোক মুসলমান। মানে, মোটামুটি ৮ 


৬২ DD 


পুরুষের বহ্নবিবাহ : নারীর স্ার্থহানি নাকি সৃ্ধপ্রতিষ্ঠা 


আচ্ছা, আমরা কয়টি মুসলিম পরিবার দেখেছি__যাদের কারও ৪ জন স্ত্রী আছে। 
সম্ভবত আপনি বলবেন, একটিও দেখিনি। এবার খুঁজি কয়জনের পরিবারে একসাথে 
৩ জন স্ত্রী আছে। হয়তো উত্তর একই হবে। যদি জিজ্ঞেস করি ২ জন সতী একসাথে 
আছে এমন পরিবার কয়টি পেয়েছেন? আপনি এবার হয়তো কাউকে পেতে পারেন। 


উইলিয়াম কেলি রাইট যথার্থই বলেছেন, 
‘In fact most Mohammadans in all ages have had only one wife’ 


অর্থাৎ, সর্বযুগে অধিকাংশ মুসলিম শুধু একটি বিবাহ করে এসেছে। সুতরাং, বিষয়টি 
স্পষ্ট যে, বহুবিবাহ প্রয়োজনে বৈধ, জরুরি কিছু নয়! 


তিন. ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। 


ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। যেমন : বর্তমানে আমেরিকায় নারী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাত হলো ১০০: 
৯৭.০২, যুস্তরাজ্যে ১০০: ৯৭.১৮, জার্মানিতে ১০০: ৮৯.৯২, রাশিয়ায় ১০০: 
৮৬.৮০ |! এবার একটু সংখ্যা দেখি, যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষের চেয়ে ৭.৮ মিলিয়ন নারী 
বেশি, শুধু নিউইয়র্কে ১ মিলিয়ন নারী বেশি। আর এখানের পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশ 
হলো সমকামী। পুরো যু্তরাক্টে ২৫ মিলিয়ন (২৫০ লক্ষ বা ২.৫ কোটি) পুরুষ 
সমকামী (0%১5)। তারা তো আর নারীদের বিয়ে করবে না। গ্রেট বৃটেনে পুরুষের 
তুলনায় নারী ৪ মিলিয়নের অধিক। জার্মানে ৫ মিলিয়ন নারী বেশি আর রাশিয়াতে 
নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৯ মিলিয়নের অধিক! 


একক বিয়ের বন্তব্য অনুসারে যদি একজন পুরুষ মাত্র একজন নারীকে বিয়ে করে 
তবে অতিরিন্ত মেয়েদের সামনে এই পথগুলো খোলা থাকবে : 
০০০ ০৯ ৬ এ 

|B William Kelly Wright: Philosophy of Religion, p. 508 

[২] Pewresearch, knoema 


[৩] Answer to non-Muslim’s common questions about Islam. By Dr. Zakir Naik. P.6 


» সেই পুরুষের স্ত্রী হওয়া 


কস 
» অতাবাত্ত ০২ 


» অন্য কোনো নিকৃষ্ট 


যদি সে এমন পুরুষের স্ত্রী না হয়_যার পূর্বে স্ত্রী ভা 
. শি তবে এই ০৭ 
এল গরিত সতী ও শে মা হতে পারবে = এ 


০খগাতে ব্থ হবে! বৈধভাবে চাহি লা পারলে সেটা আত 
হবে। কারণ, এটিও এক প্রকারের ক্ষধা। oy 


রর যা নিবারণ কর ভুতু ডু 
অবৈধ পথে হাঁটবে তর দিছে এক সমর করব 
সে সাময়িক সময়ের জন্য আনন্দ পেলেও তার ভবিষ্যৎ থাকবে রি, গা 
দায়িত্‌ নেবে না। দুর্দিনে ” সে পাবে না কোনো ছায়া আবার তার অহ সন 
সি লো সৰণ রেখে যায তবে তার সকল বালে ত 
আর সমাজ তার মাধ্যমে হবে কলফিত ত।সেঅন্যের ঘর ভাঙার কারণ হবে আরেকজন 
সুখ-সংসার নিয়ে তখন সে মোটেও 


ভাববে না। ভাববেই বা ক ভাবে? অন্যজন নুই 


সকল চাহি শিকা হওয়া ভালো নাকি জনের দত্ত | 
সকল চাহিদা পূরণ করা ভালো? সচেতন, সুস্থ মস্তিষ্কের যে কেউ বলবে 


itution was চাচা 
Monogamy With a blended mass of prostitution wes 7 
And more degrading than a limited polygamy. 


J বরাববাহ : ata 91451) 41) 9115), 
অথাৎ, ব্যাপক (বশবাতর সাথে মাশত এক 


ম বিবাহ হলে| ভন্ডামি এবং nf 
হবিবাহের চেয়ে (বাশ অবমাননাকর ৷ 
+ 


শত 


আর এ জনাই ইসলাম এই অনুমোদন (CAGE | আনি, coca (ময়েই খুশি হৰে না 
তার সতীনের ঘর করতে; কিন্তু নারীজাতির বৃহৎ সার্থে তাকে এটা মান 
কারণ, বলা তো যায় না, কে স্বামীহার। হয়। আজ যার মামা 
অন্যকে ভাগ দিতে অসীকৃতি জানাচ্ছে হয়তো কাল সে-ই হবে সমীহানা। যেমনটি 
আমরা ওপরের গল্পে দেখছি; একজন নারী_যিনি আরেকজনকে সহ্য করেননি; 
কিন্তু একসময় তাকেই অন্যের করুণাপ্রার্থী হতে হয়েছে। 


(৩2 হবণে। 
আছ আর সে এতে 


ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে কারও মনে এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, কই, ভারতে তো 
পুরুষের সংখ্যা বেশি। তো তাদের জন্য একটি তথ্য উল্লেখ করতে চাই। তা হলো, বিবিসির 
একটি প্রোগ্রাম ৫ Her Di€'-এ একজন ব্রিটিশ রিপোর্টার ভারতে আসেন। তিনি একটি 
রিপোর্ট করে বলেন, ভারতে গড়ে প্রতি বছরে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ ) ভুণ হত্যা করা 
হয় যখন জানা যায় যে পেটের এই শিশুটি নারী ভুণ [৷ রাজস্থানের বিলবোর্ডে লাগানো 
হয়েছে ৫০০ রুপি খরচ করেন (গর্ভপাত করার জন্য) আর বাঁচান ৫ লক্ষ বুপি (যা 
মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেওয়া লাগবে) এ! সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে ভারতের সুস্থ দপ্তর 
জানিয়েছে, উত্তরাখন্ড রাজ্যের উত্তরকাশী জেলার ১৩৩টি গ্রামে গত তিনমাস জন্মানো 
২১৬ শিশুর সবক'টিই ছেলে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই জেলার দুন্ডা রুকে ২৭টি গ্রামে 
গত তিন মাসে জন্ম নেয়া ৫১ শিশুর সবাই ছেলে। একই চিত্র উঠে আসে জেলার ভাটওয়ারি 
ও নওগা বকের গ্রামগুলো থেকেও। ধারণা করা হচ্ছে এর প্রধান কারণ নারী ভুণ হত্যা। 


এখনো বাংলাদেশে ছেলেদের সংখ্যা বেশি আছে। তবে ধীরে ধীরে নারীদের সংখ্যা 
বাড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল 
যথাক্রমে ১০০: ১০৬.৯৭, ২০০০ সালে ১০০: ১০৪.২০ এবং সর্বশেষ ২০১৫ 
সালে ১০০: ১০১,৮৬।| অর্থাৎ, নারীর সংখ্যা দুত ক্রমবর্ধমান। ইসলাম এমন এক 
৮8১০248০০০৩ এ 
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৬৫ 


সমতাই কি জাস? বু 


আরোপ করে_যা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কোনে এক, 
+l সময়ের 


বিধান 
না তার মৌলিক বিধানের কখনোই পরিবর্তন হবে বা সা 
জ বে না। খানের 


চার, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গড় আয়ু বেশি 


স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ছেলে-মেয়ে প্রায় একই অনুপাতে জনমগ্হণ 
লি নারীদের গড় তার নল বাচ সের 
5810)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় নী হেলথ 
পুরুষের গড় আয়ু ৭০.৩ বছর বর্তমান বাংলাদেশের মনে 


মাস। এর মধ্যে পুরুষের গড় বয়স ৭০ বছর ৩ 
র ৩ মাস অন্যদিকে 


৭৭.৯ বছর আর 


আয়ু ৭১ বছর ৬ 
নারীদের গড় আয়ু দাঁড়িয়েছে ৭২ বছর ৯ মাস 


বলেছেন, একজন ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা বেশি থাকে। আর তাই শিশু মৃত্যুর হার মেয়েদের চেয়ে ছেলের নৌ 
জন্মের আগেই তার জমজ বোনের তুলনায় ২৫% বেশি 


একটি সদ্যজাত ছেলে শিশুর 
সিনড্রোমে মেয়ে শিশুর চেয়ে একটি ছেলে শিশুর 


মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকে। শিশুমৃত্যুর 
[২ আবার যুদ্ধের সময়, মদ্যপানে, রোড এক্সিডেন্ট, 


শিশু বিশেষজ্ঞগণ 


যেমন ধরুন, ১০০ টি শিশুর জন্ম হলো যার ৫০ টি ছেলে এবং ৫০টি মেয় 
গেল, রোড এক্সিডেনটে মারা গান 


মারা গেল আরও ৩ জন ছেলে ও ১ জন 
৪৫ জন মেয়ে। এখন যদি ৪০ জন ছেলের সাথে 
৫ জন মেয়ের কী হবে? রোহিঙ্গাদের বিষয়টি এখানে সবচেয়ে 

অধিকাংশ পুরুষকে হত্যা করা হলেও নারীদের তেমন হয়নি। এখন পে 


[১] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ এপ্ৰিল, ২০১৭ a 
পুরুষের সমতধিকণ নি 


+ জর হা রাও জারা নি ইসলামে নারী ও 
ামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০০৫, পৃষ্ঠা : ২১৬ 


্ | 


পঁরষের বহ্ধুববাহ : নারীর সাথহানি নাকি স্বাঘ্রা' তিষ্ঠা? 
০৭৯ (NNT 

কখনো কখনো যখ বা অন্যানা কারণে যে, প্রুষের বহুবিবাহ জরুরি টা bi 
তা ইংরেজ দাশনিক ও নোবেল বিজয়ী সাহিত্যক জঞ্জ বানার্ডশ অকপটে স্বীকার 


করেছেন। তিনি বলেছেন 


a G ৮৪ quarters of the men in this 
‘fin consequence of a Great War three quarters of the meni 
রর SACL রঙ “ 7 he 
country were killed, it would be absolutely necessary to adopt t 
1 ives ac i er to 
Mohammedan allowance of four wives to each man in ord 


recruit the population’ 


অর্থাৎ, যদি কোনো বড় যুদ্ধের ফলে এই দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক নিহত হয়, 
তবে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষার জন্য মুসলিমদের বিধান চার বিবাহের অনুমোদন 
অনিবার্য হয়ে পড়ে) 


এভাবেই গড়ে মেয়েদের জীবনহার ছেলেদের চেয়ে বেশি হয় এবং একটি নির্দিষ্ট ও 
প্রদত্ত সময়ে বিপত্বীকের চেয়ে বিধবার হার বেড়ে যায়। এই বিধবার কি অধিকার 
পাওয়ার অধিকার রাখে? সুতরাং, বাস্তবতার আলোকে ইসলাম সীমিত পরিসরে 
একাধিক বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে। 


পাঁচ. মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের যৌন ক্ষমতা অনেক বেশি। 


১৮ বছরের পর থেকেই মেয়েদের যৌন চাহিদা কমতে থাকে, ৩০-এর পরে ভালোই 
কমে যায়। ২৫ এর উর্ধে মেয়েরা স্বামীর প্রয়োজনে যৌনকর্ম করে ঠিকই; কিন্তু 
একজন মেয়ে মাসের পর মাস কোনো সমস্যা ছাড়াই যৌনকর্ম না করে থাকতে পারে 


আর ৪০-৪৫ বছর পরে নারীদের যৌন ইচ্ছা প্রায় শেষ হয়ে আসে। নারীদের এ 
ইচ্ছে একবার কমতে শুরু করলে তা আর বাড়ে না। অন্যদিকে পুরুষের যৌন ইচ্ছা 
মোটামুটি আজীবন থাকে। বয়সের সাথে সাথে তা কমে যায় তবে নিঃশেষ হয় 
না। এ জন্য অনেক সময় বৃদ্ধ পুরুষদের মেয়েদের সাথে দুষ্টুমি করতে দেখা যায়। 
এখন কোনো পুরুষের জন্য যদি আরেকটি বিয়ে করার অনুমোদন না থাকে তবে 
___১777- 

[১] প্রাগুক্ত 


[২] hitps://bit ly/2Q0Y grw 
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3. 


যদ সা্নাক জম্ভহ্ত না করতে পাৱ তাৱে সা বব 
sk {iA I । সতত রে ৩০৭ শামা হাতি ন তি 
হ ৩ পারে বিপথগামী উন ৯ 
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ভ্রাকতস্মকভাবে তার স্তর মারাত্বক অসুখে পড়লেন (মানাসক অথবা দেহক) জধৰ 
2, এ ছা = লাপাা 

এমন দর্ঘটনার শিকার হলেন যে স্বামার সাথে ঘানষ্ট মেলামেশার সামথ্ আর থাকল 


= সি . 
না; এ অবস্থায় ওই যবকের সামনে যে-কয়েকট পথ খোলা থাকে তা নর: 
সো ২ 9 TIAL 


০ লিপ্ত হতে পারে 
হী .. এ এল নাচা || এ 
[খ] সে তার স্ত্রীকে রেখে বিয়ে-বাহতৃত * 


পুরুষের বহাববাহ : নারীর সার্থহাণি নাকি মাথধতি॥1, 


বস্তৃত, এটাই একমাত্র সমাধান--যা নৈতিকতা, মানবিকত। ও প্রবৃথি-এই তিন 
বিষয়ে সামা রক্ষা করে। 


কারও প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীও তো মারাত্মক অসুখে পড়তে পারে ( মানসিক অথবা 
দৈহিক) অথবা এমন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে যে স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার 
সামথা আর থাকল না। তখন কী হবে? 


এ ব্যাপারে বন্ধ্যা বা রুগ্ন নারীর স্বামীর যা যা সুযোগ আছে তার সবই নারীর আছে, 
শুধু বহুবিবাহের সুযোগ নেই। তার অবস্থাগুলো হচ্ছে_ 


[ক] সে ধৈর্যের সাথে রুগ্ন স্বামীর সেবা করেই ঘর করতে পারে। অথবা 


[খ] রগ স্বামীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারে (এ ক্ষেত্রে নারীর তালাকের পূর্ণ 
অধিকার আছে) তালাক সাথে সাথেই দেবে না; বরং চিকিৎসা করে সুস্থতালাভের 
চেষ্টা করবে এবং যদি চিকিৎসায় আর সুস্থ হতে না পারে তবেই তালাক দিতে পারে। 


আট. ইসলাম ঢালাওভাবে বহুবিবাহের অনুমোদন দেয় না 


ইসলাম ঢালাওভাবে বহ্ুবিবাহের অনুমোদন দেয় না; বরং তার জন্য কিছু শর্ত 
ইসলাম আরোপ করেছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন_ 


যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে 
পারবে না তাহলে মাত্র একটি [এ 


অর্থাৎ, একজন পুরুষ ইচ্ছে করলেই একাধিক বিয়ে করতে পারে না, তাকে কিছু 
শর্ত পূরণ করতে হয়। আর এ শর্তগুলো প্রধানত নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার 
সাথেই সম্পৃন্ত। কারণ, এ ব্যবস্থা থেকে বেলাশেষে নারীরাই বেশি উপকৃত হয়ে 
থাকে। উদাহরণসুরূপ, একজন পুরুষ একসাথে চার জনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে 
না; কিন্তু তার ওপর প্রথম স্ত্রীর মতোই সকল স্ত্রীর, সকল প্রকারের অধিকার ও 
SESE SEE লি EEE 

[১] ড. জামাল বাদরী, ইসলামের সামাজিক বিধান, (অনুবাদক : ড. আবু খলদুন ও ড. শারমিন ইসলাম), 
পৃষ্টা : ১১৫ 

[১] প্রাগুক্ত 

[৩] সুরা নিসা, আয়াত : ৩ 


৬৯ 


দায়-দায়িত আদায় করা আবশ্যক। আর সেই শর্তগুলো হলো_ 
» তাকে সকল স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনের সামর্থ থাকতে হবে। 
» স্ত্রীদের যৌনচাহিদা পূরণে সক্ষমতা থাকতে হবে৷ 

» সকলের মাঝে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে হবে। 

» কাউকে অধিকারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। 


অর্থাৎ, কোনো একজন স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে অন্যদের থেকে অমনোযেগী 
যাবে না।১| বরং সকল স্বীকে সবকিছু সমমানের জিনিস দিতে হবে যেন 
সমমানের খাদ্য-পোশাক প্রদান। তবে অবস্থাভেদে পরিমাপ কিছুটা ভিন্ন হতে গে 
যেমন, কোনো স্ত্রী লম্বা হওয়ায় তার ৫ গজ কাপড় লাগে আর কেউ খাটো হঙ্যায়ঃ 
গজ লাগে। এতে সমস্যা নেই। তবে মূল্যমান সমপর্যায়ের হতে হবে। তেমনি তাদের 
বাসস্থানও হবে সমমানের। কেউ টিনের ঘরে আবার কেউ বিল্ডিঙে যেন না হয়। 


তাদের সমপরিমাণ সময় দিতে হবে। যেমন, একেক জনকে এক রাত বা দুই রাত 
করে। তবে একজনকে ভালো লাগে বলে তাকে দুই রাত, আরেকজনকে ভালো 
লাগে না বলে একরাত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে নববধূকে প্রথমে ৩৭ 
দিন সময় দিতে পারবে। এ সকল বিষয় যদি কেউ পূরণ করতে না পারে তব 
তার জন্য একাধিক বিয়ে করা জায়েজ হবে না। আর পূরণ করতে পারা বানা 
পারার আশঙকা থাকলে একটি বিয়েই করাই উচিত যেমনটি কুরআনে করিম 
বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ড. আবু আমিনা বিলাল ফিলিগসে 


দুই-তিন-চার-এক বইটি পড়তে পারেন। 
এরপরও যারা একক বিবাহের কথা বলবেন, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন 


্ বুবিবাহকে যারা সম্পূ্ণবূপে নিফি করেছে তারা কি সুরগ 
নিবৃত্ত করতে পেরেছেন? 


ba তারা কি তাদের সমানে বিণুব একক রিনা ডিমা রতে শিল 


[১] সুনানুন নাসায়ী : ৩৯৪২ 


gs enn চি । ১ সিটি । ২৬ 
গৃহের বন্ধুবিকাহ : নারীর স্বাখহানি নাকি স্াুতি॥1, 


জর আচরণ ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় স্ত্রীর চেয়ে এসব 
সমাজের নাবী কি অধিক মধাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করছে) 


আসলে পশ্চিমাবি্ব বা তাদের অন্ধ অনুসারীরা একক বিবাহের যে ধুয়া তোলেন তার 
বাস্তবতা বড়ই ভয়ঙ্কর। তারা একক বিবাহের কথা বললেও তাদের অধিকাংশই 
বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরেও অনেকের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে। একই সাথে 
একাধিক স্ম্ী রাখার অনুমতি না থাকায় একজনকে ছেড়ে দিয়ে অনাজনকে বিয়ে করার 
ঘটনা বর্তমানে বেড়েই চলছে। এটাই পশ্চিমাবিশ্থের বহবিবাহের নিকৃষ্ট বিকল্প পদ্ধতি। 


অন্যদিকে সমসংখ্যক পূরুষ না থাকায় নারীরা তাদের শারীরিক চাহিদা মেটাতে 
প্রেমিকা, উপপত্থী বা বিছানার সী হতে বাধ্য হচ্ছেন: কিন্তু এটা তাদের সাময়িক 
শাস্তি প্রদান করলেও বিধি-বন্ধনহীন এ অনিশ্চিত সম্পর্কের কারণে তাদের মানসিক 
প্রশান্তি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। ফলে সেখানে আত্মহত্যার পরিমাণ অনেক 
বেশি। নিউইয়র্ক টাইমসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে আত্মহত্যার পরিমাণ 
ছিল ২৯,১৯৯ জন। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২,৭৭৩ জনয দুনিয়ার 
কোন সম্পদের অভাব তাদের এই পথে যেতে বাধ্য করল? মানসিক প্রশান্তির 
অভাবে তারা এই জীবনকে বোঝা মনে করছে। 


কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, পুরুষের বহুবিবাহ করা বৈধ বিষয়টি বোঝা গেল: কিন্তু 
নারীকে কেন বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হলো না? 


ইসলামি সমাজের রীতি-নীতি হলো সমতা ও ইনসাফভিত্তিক। আল্লাহ তাআলা নারী 
এবং পুরুষকে ভিন্ন ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নারী-পুরুষ তাদের শারীরিক 
কাঠামো এবং মানসিক দিক দিয়ে ভিন্ন। সুতরাং, তাদের সকল বিষয় যে একই 
নম হবে-_তা নয়। বুবিবাহের এই বিষয়টিও একটি ভিন্ন ব্যাপার। অর্থাৎ, পুরুষের 
বিবাহ বৈধ হলেও নারীকে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন 
০০০৬০ SSUES HENNE 

[রদ নল হক ও আবদুর রাহী ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার: একট সমীক্ষা, 


কাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০০৫, পৃষ্ঠা : ২১৪ 
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আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে অন্যের নিব 
*9% বাহন না 


অর্থাৎ, যে-নারী একজনের স্ত্রী হিসেবে আছে তাকে অ য 

হা পরি াকা। কে অনা প্র 2. 
পারবে না আর ওহ শাগাও অন্য পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আট তে 
না। আর তাদের বন্তুবিবাহের অনুমতি না দেওয়ার বেশকিছু ক 


রণ রয়েছে 
ন্ট Ada 


[১] একজন পুরুষ যদি একাধিক বিয়ে করে তাহলে সহজেই তার সনা 


পাওয়া যায়। অথাৎ, আলাদাভাবে সেই সন্তানের পিতা-মাতা সনান্ রগ 


কিন্তু একজন নারী যদি একাধিক বিয়ে করে তাহলে সন্তানের পিতার পরি ন 
সংশয় সৃন্টি হবে, বংশধারায় তালগোল লেগে যাবে, পরিবারগুলো ভে গড 
শিশুরা বাস্তুহারা হবে এবং নারী তার সন্তানাদি লালনপালন ও ভরণপোরদের 
ভার বইতে না পেরে ভেঙে পড়বে। এভাবে একপর্যায়ে নারীরা স্থায়ী বন্ধাতৃঃ 
গ্রহণ করতে পারে। যার ফলে মানববংশ বিলীন হয়ে যাবে। ইদলামে মাতা-পিতা 
উভয়ের সনান্তকরণের ওপর গুরুতারোপ করে। 


সমস্যার বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক_ 


্াপ্ত ফসল প্রয়োজন। সকল জমি থেকে সুন্দরভাবে ফসল পেতে চা 
জন প্রতি সমান বড় নিতে হবে। যদিও এটি ক্টমাধ্য। তাই নারগিস 
ও 1118 Cal 
করে। পরিমিত ভরমিতে সমপরিমাণ শ্রম দেওয়া যায়; ''* 


একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। 


অন্যদিকে এক জমিতে একাধিক কৃষক মিলে বিভিন্ন হুবে। কারণ, একটি গা 
করে না। যদি সেটা করা হয় তাহলে সব ফসলই ন ঠিক একইভাবে 
ভিন্নধর্মী একাধিক জিনিস যেমন পেশাব ও দুধ রাখা অপ ভিত নক 
নারীতে একই সাথে একাধিক পুরুষের সমান হও গার ভিলা উদর জর 
জন্মের মাধ্যমে মানুষের মুখে হাসি ফোটে তেমনি পন করা হয়েছেকদীর্ 
পবিত্র প্রজন্ম। কুরআনে কারিমে এ জন্যই নারীদের তু 


মিটি টি... 


[১] সূরা নিসা, আয়াত : ২৩ 
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সাথে1১ যেখানে চাষাবাদের মতো একই পদ্ধতিতে মানববীজ বপন করতে হয়। 
আর তাতে উৎপন্ন হয় পবিত্র ফসল। সুতরাং, একে কলুষিত করা যাবে না। 


মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যে-সন্তান তার মাতা-পিতা এবং বিশেষত পিতার পরিচয় 
জানে না তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়৷ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই 
সন্তানের তার পিতার নামের প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে সেই সন্তানের পিতার নাম 
কি একাধিক হবে? যদিও আমরা জানি, বর্তমানে বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি সাধন 
করেছে এবং এর মাধ্যমে আজ পিতা-মাতা শনান্তকরণ সম্ভব। সেক্ষেত্রে হয়তো 
বিষয়টি বর্তমানের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে কেউ ভাবতে পারে; কিন্তু এই প্রযুক্তি তো 
সেদিনের। কিছুদিন আগেও এটা সনান্ত করা সম্ভব ছিল না। 


আর এটা তো সকলেরই জানা যে, এভাবে সনান্ত করতে চাইলে বহু ঝামেলার 
সম্মুখীন হতে হয়। আবার ডাস্তাররাও অনেক সময় ভুল করে থাকে। তখন তো 
একজনের সন্তান হয়ে যাবে অন্যের। ইসলাম তো সব সময়ের, সকল সমস্যার 
সমাধান দেওয়ার ধর্ম। কোনো এককালে এটা সমাধান দেবে আরেক যুগে হয়ে যাবে 
অচল-_এমন জিনিস ইসলামে নেই। এ এক শাশ্বত জীবনব্যবস্থা! 


[২] আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সাব্যস্ত হয়েছে, এইডসের মতো দুরারোগ্য 
ব্যাধিগুলোর প্রধান কারণ হচ্ছে, কোনো নারীর একাধিক পুরুষের সাথে মিলিত হওয়া। 
নারীর গর্ভাশয়ে বহু রকমের বীর্য একত্রিত হওয়ার ফলে এ ধরনের দুরারোগ্য অসুখের 
বিস্তার ঘটে। এ কারণেই তো আল্লাহ তাআলা তালাকপ্রাপ্ত নারী বা যে-নারীর স্বামী 
মারা গিয়েছে তার ওপর ইদ্দত পালন করা ফরজ করেছেন! যাতে করে কিছুকাল 
এভাবে (সঙ্ঞমহীন) থাকার মাধ্যমে তার গভাশয় ও এর আশপাশের স্থানগুলো 
আগের স্বামীর বীর্য ও সঙ্গমের আলামত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যায়"! কিন্তু 
একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে এই সমস্যার উত্তব হয় না। 


[২] ৯57৯৫ 282৯০ 
[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৩ 
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2 সারাক্া্া 


[৩] প্রকৃতিগতভাবেই বঞ্বিবাহের কেরে নারীদের 02 ॥ 


পাপা 
শামা 5] তালা 2 47, 
পুরুথ সুভাণতঠ ব€ুগানা। GHC গুরুবেরা চুর পেলে সপ Aa a 
রাঞ্জা-রাণিদের কণ বলেছি। ঠপাণ পেকে সাপ প্রিলি গে * পা 
Sel পো _ ৮ 
বিয়ে কেমণ আগ্রহবোধ করে| আর এতে তারা পঞ্চ “নট 
] | জি করের $ 
কিছুটা বুঝতে গারবেন। একই কারণে, একছন পুরুব একের ৮. ০৫ 
অঙখা' কি “ চিনির উজান. সঃ 
পূরণে সক্ষম; কিন্তু একজন নারী সাধারণত এই সক্ষমতার অতি, 
চরে 


[৪] পৃথিবীতে মানুষ আগমনের শুরু থেকেই পুরুবতান্ছিক সঙ { 
আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তবে দু-একটি উপজাতির কা পতি 
সমাজে কোনো পুরুষের জন্য এটা অপমানজনক যে, তার সুর কাহে তু 
পর গমন করবে। আপনি স্বাভাবিকভাবেই দেখবেন, কোনো সী সদি তুল 
নারীর সঙ্গলাভ করে তবে দে অনুতপ্ত হলে সর দেটা কষ্ট হলেও গে ন 
পারে; কিন্তু সত্রী যদি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গলাভ করে তবে ত দুই ত 
কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। কারণ, এটা সানীর রুচি ও নর্পিবিরেই 
[৫] যদি নারীর একাধিক স্বামী থাকে তবে দেনা বাবে, একই সনরে তাকে এক 
পুরুষের প্রয়োজন পূরণ করতে হতে পারে। আলাদা আলাদ পুরুবের প্রয়োজন প্রু জরে 
গিয়ে একজন নারী মানসিকভাবে নিপর্বদ্ত হতে পারে শাররিক প্রয়োজন প্রদ্দে কে 
একই কথা প্রযোজ্য। শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ নর চেরে পূরুবের বে 
[৬] ভীবতান্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক দুর নু 
পালন করা সহজ। একজন নারীর পক্ষে একাধিক স্বানীর প্রতি অনুরূপ নিতু গলদ 
করা সহজ নয়"! 


তাকে অধিকার দেওয়া নাকি তার ওপর অত্যাচার? যেমনটি কর 


মেয়েদের সাথে। এগুলো কোনো মেয়ে সেচ্ছায় করে না; করে 


টিলার. 
[১] Answerto non-Muslim’s common questions about Islam 


[২] প্রাগুকু 


[৩] hup//bangla daily-sun com/post/22475 
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পৃরুষের বহুবিবাহ : নারীর সাথহানি নানি defo 


আমরা এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, যার! প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও পরবে 
সীমিত বহুবিবাহের বিপক্ষে কথা বলেন, তারা মুলত একটি চরম বন্তর Xs 
অস্রীকার করছেন। অতিরিস্ত নারীদের জন্য তাদের কোনো ভাবনা নেই টা 
মাথা ব্যথা। এরা তেলে মাথায় তেল দেওয়ার পক্ষে। যার আছে তাকেই কেন 
দাও, যার নেই সে মরে যাক। অন্যদিকে ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত জীবনব্যব্থ। 
যা সকল মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, সব ভালোবাসা ও অধিকারের মূল্য দেয়। 
এটা একজন নারীর স্বামী পাওয়ার অধিকারের স্রীকৃতি দেয়, বৈরাগ্যের কথা বলে 
না। বলে, স্-পুত্র, স্বামী-সংসার নিয়েই জীবন কাটাতে। এ জনাই ইসলাম সীমিত 
পরিসরে পুরুষের বহুবিবাহের অনুমোদন দিয়েছে। 


৭৫ 


কেন তালু 
“বশ আসে? 


পর্দা ইসলামের অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ বিধান। সমাজে নারী-পুরুষের আদি, 

লালসা, অবাধ মেলামেশা ও যৌনতা থেকে সমাজকে মৃত রাতে ই 
রক্ষাকবচ। এটি শুধু এককভাবে নারী বা পুরুষের জন্য জন্য নয়, বরং নারী-পর 
উভয়ের জন্যই মেনে চলা আবশ্যক করেছে ইসলাম। এরপরও আমা দর সমানে 
প্রশ্ন প্রশ্ন শুনি ‘শুধু নারী কেন পর্দা করবে?’ খেয়াল করলে দেখা যাবে_ "নই 
কেন পর্দা করবে’ এ প্রশ্নটি যারা করেন, ব্যাপারটা তারা না জেনে অথবা জেনেও 
বিদ্বেববশত করে থাকেন। কেননা, ইসলাম কেবল নারীকে নয়, বরং নারী-পুরুষ 
নির্বিশেষে সকলকে পর্দা করবার নির্দেশ দেয়। তবে নর-নারীর সৃষ্টিগত পার্ঘকের 
কারণে তাদের পর্দার বিষয়টি ভিন্নতর। আরেকটু এগিয়ে বলা যায়, পবিত্র কুরজানে 
কারিমে প্রথমে পুরুষের পর্দার কথা আর তার পরের আয়াতেই বলা হয়েছে নারীর 
পর্দার কথা। যেমন, আল্লাহ তাআলা সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে বলেন_ 


আজুনয়ন্থুদ 
এক 
সি 


-পৰহ 


মুমিনদের বলেন, তারা যেন দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লঙ্জাস্থানের 
হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে 
সেই বিষয়ে আল্লাহ অবহিত। 


এর পরের আয়াতেই অর্থাৎ, ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন_ 


ইমান আনয়নকারিণী নারীদের বলেন, ত তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত কত 
তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা বাধ 
তাদের সৌন্দর্য দর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার দিই 
দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পু মধ 
ভ্রাতুস্পু, ভগনীপুত্, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের * 


১০১১০ 


পা যাদি হয় নারী-পুরুষ উভয়ের, তবে নারীর কথাই কেন আসে 
কেন আসে? 
যৌনকামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্ ব্যতীত 
কামলা গ সন্ধে অজ্ঞ বালক 
কারও নিকট তাদের আবরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন টি 
প্রকাশের i সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে। হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই 
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবতন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। 


5 £ ওয়া 
সাল্লাম বলেন, আলী, তুমি তোমার দৃষ্টির অনুগামী হবে না (দ্বিতীয়বার তাকাবে 
না)। কেননা, প্রথমবার তোমার জন্য ক্ষমা হলেও দ্বিতীয়বার তাকানোর অধিকার 
তোমার নেই (তাতে গোনাহ হবে)! | 


এখন আমাদের জানা প্রয়োজন যে পর্দা আসলে কী, তার পরিমাণ কত, তার কোনো 
শর্ত আছে কি না। শরিয়তসম্মত পর্দার ক্ষেত্রে নিঙ্নোন্ত শর্ত রয়েছে : 


[১] প্রথম শর্ত হলো, নারী ও পুরুষের সতর ঢাকা। পুরুষের জন্য নাভি থেকে 
হাটু পর্যস্ত। আর নারীর জন্য পুরো শরীর। তবে নারীর মুখ ও হাতের কজ্জি ঢাকার 
ব্যাপারে উলামা-ফুকাহায়ে কেরাম এ মর্মে একমত যে, ফিতনার আশংকা থাকলে 
এগুলো ঢাকাও ফরজ] বর্তমান সময়ে ফিতনা যেকোনো ব্যন্তির কাছেই স্পষ্ট। 
সুতরাং একজন পূর্ণ মুমিন নারী হতে চাইলে এ ব্যাপারে নারীদের সচেতন ও সতর্ক 
হওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন__ 


“হে নবী, আপনি আপনার পত্নী ও কন্মাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদের 
বলেন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে 
তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।'এ 


“চেনা সহজ হবে” এই কথার ব্যাখ্যায় বর্তমানে কেউ কেউ নারীদের মুখ খুলে রাখার 
বৈধতার কথা বলতে চান। তাদের জন্য এই আয়াতের সামান্য তাফসির উল্লেখ করছি। 


উল্লিখিত আয়াতের “জিলবাব? অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। ইবনে কাসির 
ইমাম মুহাম্মদ ইবন সিরিন বলেন, আমি আবিদা আস-সালমানিকে এই আয়াতের 


[১] জানি তিরমিযী : ২৭৭৭; সুনানু আবি দাউদ : ১৮৬৫ 


[১ https://islamqa.info/en/answers/ 11774 
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উদ্দেশ। এবং জিলবাবের আবার-আকৃতি সম্পর্কে জিঞঞাস। বর, 
4 চা গণ 
ওপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের ওপর (টনে 


নী 
lel নস্তবে, 
এ 


মুখ (কে যে 
কেবল বামচোখ খোলা রেখে এর তাফসির কার্মত দেখিয়ে 
গরিক্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ করেছে। ইবনু আ মাঠে 

পাস gq পায়, ৫ 
হাতেম ৫ ৯ 


পাল 


দিলেন। (৭ 
লিন। এ সায়া 


ঘা বাইরে 


বের হবে তখন নিজেদের চাদরের পাল্লা ওপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন 
মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধু চোখ খোলা রাখে। 


সাহাবি ও তাবেয়িদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাদসির 
অতিক্রান্ত হয়েছেন, তারা সবাই একযোগে আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। 
প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আবু বকর জাসসাস বলেন, “এ আয়াতটি প্রমাণ করে, 
যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত (নন মাহরাম) পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার 
রুম দেওয়া হয়েছে। এই সাথে ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের “পবিভ্রতাসম্প্া" 
হবার কথা প্রকাশ করা উচিত। এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী 
লোকেরা তাদেরকে দেখে কোনো প্রকার লোভ ও লালসার শিকার হবে না! 


বিস্তারিত জানতে পড়ুন, তাফসিরগ্র্থ জামিউল বায়ান, ২২/৩৩, আল-কাশশাফ, 


২/২২১, গারায়িবল কুরআন, ২২/৩২, তাফসিরে কাবির, ২/৫৯১, তাবারি 


কুরতবি, ফাতহুল কাদির, ইউনিভাপির্টর ক্যান্টিনে ইত্যাদি। 
মুসলিম নারীদের পোশাকের ৩ টি পর্যায় রয়েছে। যথা : 


এক. সমীর সামনে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর সামনে স্বামীর কোনো পর্দা নেই, নেই কোনো 
“পাকের আবশ্যকীয় বিধান; বরং তারা একজন আরেকজনের পোশাকমূরগ 
“ৰে পঞ্ছামথন বিন প্রয়োজনে প্রকাশ করা মাকরূহ। আল্লাহ বলেন 


এগ (স্রীরা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (স্বামীরা) তাদের পরিচ্ছদ!" 


1(1//)31)80)08 


als 


পদা যদি হয় নারী-পুরুষ উভয়ের, তবে নারীর কথাই কেন আসে? 
_মাহরামের সামনে অর্থাৎ, যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম যেমণ_-পিতা 

ভাই, ছেলে, আপন চাচা, মামা ইত্যাদি লোকদের সামনে নিজের শরীর ঢেকে 

রাখবে। তবে এদের সামনে মাথা, মুখ, গলা, বাস্তু, গা অনাবৃত রাখতে পারবে। 


চি সারি 0 অর্থাৎ, যে পুরুষের সাথে বিবাহ বৈধ তাদের 
সামনে পুরো শরীর ঢেকে রাখা ফরজ। 


নারী এবং পুরুষের পর্দার মাঝে এই প্রথম শর্তের ক্ষেত্রেই কেবল পার্থক্য বিদ্যমান। 
বাকি বিষয়ে সকলের জন্যই সমান। তবে নারীরা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাবে না। যা 
পরে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


[২] পর্দার পোশাকটি যেন নিজেই অতিরিস্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত না হয়। যাতে ওই 
পোশাকের সৌন্দর্য ঢাকার জন্য আরেকটি পোশাকের বা পর্দার প্রয়োজন পড়ে। 
সুতরাং পর্দার ওপর নকশা ও কারুকার্য খচিত থাকলে বা ঝলমলে পাথর বসানো 
ও রঙিন হলে সে কাপড় পরিধান করবে না। 


[৩] পর্দার কাপড় মোটা হবে। এমন পাতলা যেন না হয়__যাতে কাপড়ের অভ্যন্তর 
থেকেও দেহ বা দেহের কান্তি দৃশ্যমান হয়। 


উন্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম নিদ্রা হতে জেগে বলেন, সুবহানাল্লাহ! এ রাতে কতই না বিপদাপদ নেমে 
আসছে এবং কতই না ভান্ডার উন্মুন্ত করা হচ্ছে! অন্য সব ঘরের নারীদেরও জানিয়ে 
দাও, “বহু নারী যারা দুনিয়ায় পোশাক পরিহিতা, তারা আখিরাতে হবে বিবস্ত্র" 


[8] পর্দার পোশাক প্রশস্ত টিলা-ঢালা হবে। এমন আঁটসাট বা সংকীর্ণ হবে না_ 
যার দরুন দেহের উঁচু-নীচু অঙ্গা-পরত্যজ্গা সবই বাইরে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, যদিও 
তা পাতলা নয়। 


আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি কিবতি (মিসরের তৈরি) মোটা কাপড় উপহার 
দিয়েছিল। তিনি সেটি আমাকে পরিধান করার জন্য প্রদান করলেন। আমি বাড়িতে 


[১] সহীহ বুখারী : ১১৫ 


৭৯ 


সমতাই কি 


গিয়ে আমার স্ত্রীকে পরতে দিলাম। নবিদ্ত ঈ আ 
কিবতি কাপড়টি পরো না? আমি বালাম লাম, আম 


06885 হ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও 


আসিস, 


রি শাক ক বললেন 3 


যে নারী সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হয়, অতঃপর মানুবের সম 
চলে-_যাতে করে তারা তার সুবাস অনুভব করে, তবে দেই নারী বি 


সম্মুখ দিয়ে ইট: 
ব্যভ্ারী 
[৬] কাফের বা অমুসলিমদেরদের ধর্মীয় পোশাকের সাথে লা: 
অর্থাৎ, এমন পোশাক পরা যাবে না, যা অন্য ধর্মলঙবীদের ধীর গরিব 
অথবা যে পোশাক অন্য ধর্মের তথা অবিশ্বাসীদের জাতীয় প্রতীক হিদেরে চিত 

মন পোশাকও পরা যানে না। ইনাম কাদের সারে স্‌ রত সি 
ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে__কাফেরদের বিরোধিতা করা, কোনো দেহে | 
তানে! কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বনে, দে 
তাদের অনুকরণ করা নয়। রাসুলে লাগল 
লোক অপর জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, 


আহমাদ 
[২] সুনানুন নাসায়ী : ৫১২৬, 
[৩] সুনানু আবি দাউদ : 80৩১; 


রা যদি হয় নারী-পুরুষ উভয়ের, তবে নারীর কথাই কেন আসে? 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন এমন পুরুষকে, যে 
| সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টিকারী পোশাক পরিধান করে; এবং অভিশাপ করেছেন সেই 
_ নারীর 


| নাকে যে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টিকারী পোশাক পরিধান করে 


পরিধেয় পোশাক যেন মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধিলাভের জন্য না হয়। দুনিয়ার 
দরে মানুষের মাঝে গর্ব করার উদ্দেশ্যে অতি উচ্চ মূল্যের পোশাক পরিধান 
করাই হচ্ছে প্রসিন্ধির পোশাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 


₹ যে বন্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো পোশাক পরিধান করবে, কিয়ামত 


[ দিবসে আল্লাহ তাকে অনুরূপ পোশাক পরিধান করাবেন, অতঃপর তাকে জাহান্নামের 
_. আগুন প্রজ্জলিত করা হবে| 


_ নরী-পুরুষের দৈহিক কাঠামো এক নয়, ভিন্ন। তাদের রুচি, আগ্রহবোধ আলাদা। 
_ কোনো জিনিসের প্রতি তারা সমপরিমাণে আসন্ত হয় না। হয়তো পুরুষ যা পেতে 
 বন্ত হয় নারী তার দিকে ভুক্ষেপ করাও অপ্রয়োজনীয় গণ্য করে। আর পুরুষ 
ই নারীদের ওপর যতটুকু আকর্ষণ বোধ করে, নারী পুরুষের ক্ষেত্রে অতটা করে 
₹ না-এ তো এক বৈজ্ঞানিক সত্য। 

পষ্টিমাবিষ্বে ধর্ষণ ও নারীদের যৌন-হয়রানির আধিক্য সম্পর্কে প্রত্যেকেরই 
₹ কমবেশি জানা আছে। পশ্চিমাদের জীবনের সর্বস্তরে যে ব্যাপক যৌন-উন্মাদনা 
ছড়িয়ে পড়েছে__এটা তারই কুফল। সাধারণ জ্ঞান থেকে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে 
যে, মানুষের পোশাক তার লজ্জাস্থান ঢাকা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। যেমন, 

এসেছে__ 


(নদ, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের 
থান টাকবে এবং যা সৌন্দ্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। 
আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।এ 


7৩1 |] 811, 
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জিনিসের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার কর| হয় মান) এ 


oe "il-fens 
নারীর ছাব। ফলে বেহায়াপনার প্রসার ঘটে। 


আমাদের প্রশ্নটি জাগে ঠিক এই জায়গায় যে, কেন 
(নাভি-হাঁট) পোশাক পরতে পারবে না, ৫ 
এটা কি তাকে অধিক কষ্টে ফেলা নয়? 


' শান গুরুর ১০ 
Cr তাকে গু LA 


cl শপ? টবে | 
এখন আমরা দেখব, যে সমাজে নারীর পুরুষের মতে। পোশাক গল. 

1 S| ৮৫, 
হয়ে চলাফেরা করে তাদের অবস্থা কেমন। তাদের লে যু 


অবস্থাই আমাদের ৮ 
হায্য করবে যে, নারী ও পুরুষের পোশাকের পার্থক্য থাক! দরকার কিন 


১৯৯০ সালের চ]-এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকায় বছরে ১ 
৫৫ জন নারী ধর্ষিতা হয়। আর এই রিপোর্ট ছিল কেবল ১৬% এর। মূল না 
জানতে ১০২৫৫৫/১৬৯১০০- ৬৪০৯৬৮ (ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার নয় গো 
জন। যদি আমরা প্রত্যেক দিনের ধর্ষণের পরিমাণ জানতে চাই তবে ৩৬৫ নি 
সংখ্যাটিকে ভাগ দিতে হবে। ফলাফল দাঁড়ায়, ৬৪০৯৬৮/৩৬৫= ১৭৫৬ জনা 
বলা হচ্ছে ১৯৯০ সালের কথা এখন ২০১৮। আমেরিকায় অপরাধ বাড়ছে বৈ কমা 
না। আগেই বলা হয়েছে, রিপোর্ট করা হয় ১৬ %। যার ১০% ধর্ষককে আটক কর 
হয়। এদের ৫০% কে বিচারের আগেই একথা বলে ছেড়ে দেওয়া হয় যে, প্রথমবার 
ধরা পড়েছে। তাহলে যাদের বিচার হয় তাদের পরিমাণ দাঁড়াল ০.৮% এর। 


আমরা যদি পূর্ণ হিসাব মিলাই তবে দেখি, যদি কোনো পুরুষ ১২৫ নাল 
করে তবে তার বিচারের সম্ভবনা থাকে ১%। এদের 2 
_ হয় ১ বছরের কারাদণ্ড। যদিও আমেরিকার আইনে ধর্ষণের শান্তি যাবজ্জীবন বারও 


রম | 
টে ধর্ষণের শিকার হওয়াদের মধ্যে ৯১ শতাংশ নারী ও অব শা 
প্রতি ৩ জনে একজন নারী ধর্ষিত হয়। ১৮ বছরের পূর্বে ৪০ শতা না, 
ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতি ১০৭ সেকেভে একজন ধর্ষিতা হয় ১২% এ 
লাখ ৯৩ হাজার শিশ:কিশোরীর ধর্ষিত হবার তথ্য পাওয়া মোহে করারও ৃ 
ধর্ষণের রিপোর্ট হয় না। ৯৮ ভাগ ধর্ষকের শাস্তি হয় না। এমনকি কা? ] 


লাখ ২ হাদ্ার গে 


গদা যদ হয় শাণী-পুরুষ উভয়ের, তবে নারীর কথাই কেন আসে? 


সুস্তি নেই। ২ লাখ ১৬ হাজার নারী প্রতিবছর কারাগারে ধর্ষিত হয়" 


যুত্তরাজোও ধষণের ঘটনা ঘটে বিস্তর। তথ্য অনুযায়ী, বছরে প্রায় ৮৫ হাজার নারী 
ধাষিতা হন গ্রেট ব্রিটেনে। প্রতি বছর যৌন-হয়রানির শিকার হন প্রায় ৪০ হাজার 
নারী। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রতিদিন ২৩০ জন ধর্ষিতা হয়। প্রতি ৫ জন নারীর 
একজন ১৬ বছরের আগেই ধর্ষিতা হয়। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কমবয়সী ও 
শিশুকন্যার ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। সেদেশে ধর্ষণের অপরাধে সাভাও 
কম। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে মাত্র ২ বছরের জেল দেওয়া হয়। এখানে প্রতিবছর 
৫ লাখ ধর্ষণের মামলা হয়। ১১ বছরের নীচেই ১৫ শতাংশ মেয়ে ধর্ষণের শিকার 
হয়। ৫০ শতাংশ নারী ১৮ বছরের আগেই নিগৃহীতা হন। 


এদিকে, সুইডেনে প্রতি চারজনে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হন। আর পঞ্চম 
স্থানে থাকা ভারতে প্রতি ২০ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিত হয়। ৯০ ভাগ ধর্ষণের 
ঘটনায় কোনো মামলা হয় না কিংবা রেকর্ড থাকে না। (সম্প্রতি ভারতে ঘটে 
যাওয়া ধর্ষণের ঘটনাগুলো সচেতন মহল ভালো করেই জানেন বলে আশা করি) 
অন্যদিকে, ইউরোপের উন্নত দেশ জার্মানিতে এখন পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনার প্রাণ 
হারিয়েছেন ২ লাখ ৪০ হাজার নারী। 


আর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে ধর্ষণের ঘটনা অপরাধ হিসাবে গণ্য হতো না। 
পরে তা অপরাধের তালিকায় স্থান পেয়েছে। বছরে ৭৫ হাজারের বেশি ধর্ষণের 
ঘটনা ঘটে ফ্রান্সে। তবে ১০ শতাংশ ঘটনারও অভিযোগ জমা পড়ে না পুলিশে। 
এদিকে, হাফিংটন পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী বছরে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ যৌন 
নির্যাতনের শিকার হন কানাডায়। বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটে বাড়িতে চেনা পরিবেশে 
এবং ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে পরিবার, বন্ধু-বান্ধবরাই যৌন নির্যাতন করেন। অন্যদিকে, 
অস্ট্রেলিয়াতে ২০১২ সালের হিসাব ধরলে পঞ্চাশ হাজারের বেশি নারী বছরে 
নির্যাতিতা হন। অর্থাৎ, প্রতি ৬ জনে ১ জন নারী ধর্ষণের শিকার হন। এর বাইরে 
ডেনমার্কে ৫২ শতাংশ নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হন প্রতিবছর। 


মৌলিক অধিকারের জন্য ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংস্থা” প্রকাশিত ২০১৪ সালের 
একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ফিনল্যান্ডে প্রায় ৪৭ শতাংশ নারী শারীরিক অথবা যৌন 


[১] hups://bit.ly/2qBLtS6 
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জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিগ কাইম টে রিপোর্টের ১০১৫ 
জানা যায়, প্রতিবছর সবচেয়ে বেশি ধর্মণের টন] ঘটে আরবি যু্রাটে। ॥4 
শীর্ষে থাক৷ ১০টি দেশের তালিকায় এক নধর গিখনে আছে গার্নিন ঘরটি 
সাউথ আফকা, তিনে সুইডেন, চারে ভারত, প10 মুন্তর/গ, ছয়ে রা, সা 
ফাস, অফ্টমে আছে আরেক উন্নত রা্ট কানাঙ|, নয় নগরের স্থানটি দিণ faa 
সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষের দেশ এল আর দশম গিখনে আছে ইণিওগিয/7 


শেন ' 


৮ 
911 (44 


খেয়াল করার মতো বিষয় হলো, ধর্যণে শার্যে থাবা দশটি দেশের মাঝে কোনো 
মুসলিমরা নেই। কারণ, এই দেশগুলোতে মোটামুটি হলেও পর্দা আছে। এদের 
মাঝে পরিমাণে অল্প হলেও আল্লাহ এবং পরকালভীতি বিদ্যমান। এখানে কেট 
ভাবতে পারেন মুসলিম দেশগুলোতে তে। লোক কম তাই ধর্ষণের পরিমাণও কমা 
তাদের উদ্দেশ্যে বলি, লোকের সংখ্যানুপাতে যদি ধর্ষণ কম-বেশি হতো তবে 
সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ আমেরিকায় ন| হয়ে টানে হতো। 


নতুন বিশ্বের তথ্যানুযায়ী বিশ্বে জনসংখ্যায় শীর্ষে থাকা দশটি দেশ যথাকুমে টান, 
ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পাকিস্তান, ন/ইজেরিয়া, বাংলাদেশ এবং 
রাশিয়া; কিন্তু ধর্ষণে শীর্ষে রয়েছে এদের মধ্যে দুটি রাষ্ট্র এবং তা অমুসলিম দেশ। 
সুতরাং এ বিষয়টি স্পন্ট যে, ধর্ষণের হার বা পরিমাণ জনসংখ্যায় ওপর নির্ভর করে না। 


পর্দানশিন নারী ও বেপর্দা নারীর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরেন, 
দুইজন জমজ বোন। যারা প্রত্যেকেই পরমা সুন্দরী। তাদের একজন পূর্ণ শরয়ি 
পর্দা করেন অন্যজন পর্দার ধার ধারেন ন|। এরা ২ জনেই তাদের অবস্থা অনুযায়ী 
অর্থাৎ, একজন পূর্ণ শরয়ি পর্দার পোশাকে অন্যজন মিনিস্বার্ট ও আঁটসাঁট পোশাকে 


[১] দৈনিক ইভেফাক, ৭ জুলাই ২০১৫ 
1২] 101757//)0,1)/21,511)17) 
[৩] নতুন বিশ্ব: যষ্ঠদশ সংস্করণ : জুলাই, ২০১২, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, পৃষ্ঠা : ৯২ 
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৮৪ 


পা যদি হয় নারী-পুরস উভয়ের, তালে নারীর কপার পেল পাপে? 


বেরিয়েছেন। আর রাস্তায় কিছু গৃন্া-বদনাশ, ঠভটিগর পা্ডিরে াঞ্গে এপদ 
আপনিই বলেন, তারা কাকে উত্যন্ করতে বাবে? নিপ্টপ্ পর্দালর্লিল পারে পাদ 
দিয়ে মিনিসকার্ট, শর্ট ও আঁটপাঁট পোশাকের নারীকে জাপার্পে এ দল (পাপ 
পরোক্ষভাবে নারী উত্যন্তকরণকে বাধা দেওরার পরিপর্তে ডদেক দের ৮ 


আর এগুলোর প্রধান কারণ হলো পদদার্্গা না গাকা। নলে রাপতে হরে, পর্দা রেল 
নারীর জন্য নয়; বরং তা নর-নারী সকলের জন্যই প্রনোঞ্ঞ। দে ঢোলে পর্দা 
আছে সে দেশে ধর্বণের সংখ্যা কম। কারণ, পর্দা করলে কোলো পুরু পেলো পার্ক 
দিকে তাকাবে না। কেননা, কোনো পূৰ্ণ নুসপিন প্যর্ঠি আল্লাতর লিডেশ পঙ্গল পারে 
না। সে আল্লাহর নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হবে। 


যেমনটি আল্লাহ বলে দিয়াছেন কুরআনে 


মুমিনদেরকে বলেনঃ তারা যেন দুটি প্ৰতি ক এল? তালের লাসে 
হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য উভ্তণ পরিত্রতা রারেছে; তারা না কারে 7: 
বিবয়ে আল্লাহ অবহিত 9 


এরপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে তবে তার শান্তি ইদলানে দেতাদাত, নির্নাদল দোলে 


তি 

তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, কেউ তার না, স্্, সেরে বা বোলে দর্দল 
করলে সে কী শাস্তি দিতে চাইবে? নিশ্চরট সে পৃতুযুদ্চের চেনে বড কিছু পানু 
তাও দিতে চাইবে তো নিজের সা, স্ত্রী, নেবে বা বোনকে পরর্গ বঙ্গে এল কোর 
হবে আর অন্যের মাঃ স্ত্রী, মেরে বা বোনকে ধর্বপ করে কেন ইদলানের ভাজুন 
বর্বর বলা? মনে রাখা দরকার, ইদলাদের কা প্রতিকারের ঢেলে প্রন্তিরেদ 
উত্তম” | প্রতিকার হিসেবে ইসলাদ বলে পর্দা করতে আর প্রতিরোদ পিদেদে সালে 
দৃন্টান্তমূলক শাস্তি দিতে। যাতে অন্যরা শান্তি দেখে পিল নিতে পারে দল শাদিত 
যদি বাস্তবায়ন করা বেত তবে তনুর মতো নারীকে ভীবন হারাতে হতো লা 


আনি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, দে কোনো সনে নাহী-পুরুদেরা নদি পোশাক € 
আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ইসলানি নিপ্পসাবঙ্গি অনুসরণ করে তবে তা তাদের জল 


[5] ০০০০ রা 


[২] সূরা নূর, আহাত : ৩০ 


Ld 


গমতাই কি জাস্টিস 


অবশ্যই সম্মান বয়ে আনবে। অনারা তাদেরকে ধর্মপ্রাণ মা 
অন্যায়ভাবে তাদের কাছে যাওয়া যাবে না। তাকে « 
হবে। অন্ধ পথে না হেটে আলোর দিকে যাত্রা করতে হবে। তা 
প্রমাণ করেছেন যে, পরিপূর্ণভাবে ইসলামি পোশাক জা | 
থে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে না; বরং তারা তা গুদ তলে 

রস তো 


গার অন্যদের তুলনায় আরও সম্মণ > টী 
শকরে। 


ুল-কলেজ এবং বদলে যা প্র পর দে 

তাদেরকে শুধু ভালো ছেলে-মেয়েরাই নয়, বরং দুষ্ট হেলে-মেয়েরাও ক 
অনেকসময় কেউ কেউ তাদের সাত বলে অপমান করার চট ও সনদ 
এমন ছেলে-মেয়েদেরকেই জীবনসজ্দী হিসেবে পেতে চায়। প্রেম 
পোশাক পরেন না, শালীনভাবে চলেন না, বিপরীত লিঙ্জোর সাথেই যাদের চায়ের 
বেশি তারা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধু হন, কিন্তু জীবনসঙ্গী হিসেবে তাদের সা 
কমে যায়। তাদের পেছনে তাদের বন্ধুরাই এমন নোংরা মন্তব্যও করে, তাযদি 
কোনো ভদ্র মানুষ শোনে তবে তা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। 


অনেকেই বলেন, যে আলেমরা এগুলো বলেন, তাদের তো গরমে হিজাব পরতে 
হয় না, তারা এর ক্ট বুঝবে কীভাবে? 


হাসিমুখে আমি তাদের উত্তর দিই। বলি, আমি তো দেখি, যে-আলেমরা পর্দায় কথা 
বলেন তাদের জন্য তো কেবল নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরি; কিন্তু তারা 
দীর্ঘ পোশাকই পরেন। যেমন, জুব্বা তার নিচে থাকে গেঞ্জি, মাথায় টুপি তার উপরে 
পাগড়ি বা রুমাল। এটা তো তার জন্য আবশ্যক নয়; তবুও তিনি তা পরেন। অনেকটা 
হিজাবের মতোই দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কেন পরেন? কারণ, এটা তার শিষ্টাচারিতা। 


আলেমরা কেমন শিষ্টাচারিতা অবলম্বন করেন, একটু শোনেন। ইমাম বুখারীর নদ 

িশ্গাই শুনেছেন। তিনি সংকলন করেছেন বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ সহীহ রখরী হে 

“পণ আল্লাহর কুরআনের পরেই সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব। এখানে তিনি সাড়ে সাও 

হাজারের বেশি হাদীস সংকলন করেছেন। একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি ৩০ 
মাইল পর্যন্ত হেঁটেছেন। 


৮ ধ্ৈ 
আপনি ভাবছেন, সহীহ বুখারীর হাদীস সংকলনের গল্প কেন শোনাচ্ছি! এব 
ধরেন। কী আর এমন তাড়! গল্প বা ইতিহাস জানারও দরকার আছে৷ কারণ, এত 


গাদা হাদি হয় নারী-পুরুষ উভয়ের, তবে নারীর কথাই কেন আসে? 


দিয়ে যিনি লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছেন তিনি ওই ব্যন্তির থেকেও হাদীস গ্রহণ 
করেননি, যে রাস্তার পাশে বসে পেশাব করে। তিনি বলেছেন, আমি এমন লোক 
থেকে হাদীস গ্রহণ করবো না যিনি এতটুকু শিক্টাচারিতারও (আদব) বাইরে অবস্থান 
করছেন। ভাবতে পারেন, আমাদের পূর্বসূরি আলেমগণের শিক্টাচারিতা কেমন ছিল! 
রাস্তার পাশে বসে পেশাব করাটা তাদের সাথে যায় না। এখন তাদের সমালোচনা 
তো এমন লোক করে যারা একপ্রকার পাবলিক প্লেসেই দাঁড়িয়ে পেশাব করতে চান। 


করতে বলা হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে যদি বের হতেই হয় তবে নিরাপত্তা নিয়েই 
বের হবে। আর সর্বোত্তম নিরাপত্তা এই পর্দা-ই। কারণ, আপনার সাথে আপনার 
সব সময় এমন গার্ডিয়ান থাকা সম্ভব নয় যে তার নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও 
আপনাকে রক্ষা করবে। আচ্ছা পাঠক, আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। ধরে নিচ্ছি 
আপনি একজন পুরুষ মানুষ। তাহলে প্রশ্নটি করি, আশা করি আপনার বিবেক যা 
বলবে তা আপনি অকপটে স্বীকার করবেন। 


ধরে নিই, এক মেয়ে ইসলামি পোশাক পরে। তাকে দেখতে আপনার ইচ্ছে হয়; 
কিন্তু দেখতে পারছেন না। কষ্ট লাগছে। তাকিয়েও লাভ নেই। আপনি আপনার পথ 
মাপলেন। অন্যদিকে আরেকটি মেয়ে ইসলামসম্মত পোশাক পরছে না। অনেকটা 
আটোসাঁটো পোশাক, যাতে তার অনেক কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে। আপনি চোখ মেলে 
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। আপনি দেখলেন, 
আপনার সাথে আরও অনেক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তার দিকে ঠিক একইভাবে 
তাকিয়ে আছে। আপনিই বলুন, আপনার স্ত্রী হিসেবে কাকে চাইবেন আপনি? 
পর্দা করা নারী_-যাকে আপনি এতদিন না দেখতে পেয়ে কষ্ট পেয়েছেন, নাকি 
এমন নারী যার দেহসৌষ্ঠব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখেছে আবাল-বৃদ্ঘ-বনিতা? 
নিশ্চয়ই খোলামেলা, আঁটসাঁট পোশাকের মেয়েকে আপনি চাইছেন না। 


পাঠক, এবার ধরে নিলাম আপনি একজন মেয়ে। এটাও ধরে নিচ্ছি যে, আপনি 
মনে করেন পর্দা করাটা অনেক কষ্টের। এতে স্বাধীনতা লঙ্ঘন হচ্ছে। এবার 
আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনার বান্ধবীদের মাঝে নিশ্চয়ই এমন কেউ থাকবে, যে 
ইসলাম পালন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নিয়মিত সালাত আদায় করেন, 
শরিয়তসম্মত হিজাব পরেন, পারলে নফল রোজাও রাখতে চেষ্টা করেন। আপনার 
কি মনে হয় সে আপনার চেয়ে কষ্টে আছে? আইডিয়ার দরকার নেই। আপনি তার 


৮৭ 


পত্ষস্টাইল দেখেন। 
৮ শ। একসময় তা 
মন যাচ্ছে তার দিন 


15 (ক 


(A) ৩যত। গার 
“*। গাম একটু বেশি 


জেন) করে। তাত 
প্রতিদান ত 


এবার আসি আরও কিছু গ 


পাণে!) বন্ট তো হলোই। আচ্ছা বোন, 


শাণাণ বাজে কথা বলে, তোমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে | 
৮ সিউল | ১ | | 
দি মরে না যায় তবে তুমি অবশ্যই কষ্টের কথা স্বীকার করবে৷ ০ 


আচ্ছা, ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খেলা তো অবশ্যই দেখেছেন। সেখানে খেলোয়তর 
কি জুতা, জামা, প্যান্ট, গ্লাভস, হেলমেট, প্যাড ছাড়া খেলে? তীর গরমে ভরপুর 
তারা মাঠে নামে। হেলমেট বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝারে। ঘেমে নেয়ে হয় একাকার 
তবুও কি তারা বলে, ভরদুপুরে হেলমেট গ্লাভস, প্যাড পরে খেলতে আমি গরবে 
না? নাহ। তারা তা বলে না। কারণ, খেলার জন্য এটাই নিয়ম। 


পরতে 
এ নিয়মকে তারা মনে প্রাণে মেনে নেয়। কারণ, এ পোশাক তাদের সব সম 


পাবে ভা 
হবে না। কিছু সময় ত্যাগ স্বীকার করলে ্ মল 
উজ্জ্বল হবে। একজন মুসলিমা নারীর জন্য রবি 
ক্ষ-কোটি গুণ বেশি গরুর কারণ পোশাক পরে মাঠে মত 
য্যাষ্ট। সে জানে খেলোয়াড় যদি রী ৃ 
সে আর মাঠে যেতে পারে না। তাকে গ্ালারিতেই জারা 
মসলিম যদি পর্দা না করে তবে তাকে ob 


হয লাবী-শোরিধ উজার জব ন17)7 sus 
| + ৩৮৭ Hl কথাই কেন আনসে? 


তরি হয়তো আরও বলবে, আমার (তে বাস পদার কারণে ওর-আমার সবারই 
কথা হলে| তোমার কাছে এটা 
টং ধন নতী লংঘন তার কাছে শ্রাধীনতার রক্ষাকবচ। এখন এই স্বাধীনতার মানদণ্ড 

১ তারটা বাদ য়ে তোমারটা কোন যুক্তিতে মানবো? তুমিও বিবেকবান, 
 বামীতি। তামও হয়তো আনো, কোনো কোনো দেশে সী বীচে নগ্ন হয়ে 
টা স্বাধী ৬ সেখানে কেউ পোশাক পরলে ভাবে ব্যাকডেটেড (অসামাজিক)। 
অনদিকে সময়ে অন্যদেশে তা অভদ্রতা, অপরাধও বটে। কোনটা ঠিক? 


খন তের বি মানদণ্ড হবে তার বক্তব্য যিনি নিরপেক্ষ, দূরদশী, কল্যাণকামী। 
আব তিনিই আমাদের রব আল্লাহ 


ভহীনতাব লংঘন হয়। ইচ্ছেমতো চলা যায় না। 


বান, তোমার আর তোমার ইসলামি হিজাবধারী বান্ধবীর পার্থক্যটা কোথায় জানো? 
মাইন্ডে, ২বনে আর অজ্যাশীয়। তৃমি এক কারণে কষ্ট পাও, সে আরেক কারণে কষ্ট 
শীষ; সে টাকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ভাবে তুমি সেটাকে স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক 
ভাবো! আর সবচেয়ে বড় পীথক্যটা হলো, সে যখন কষ্ট পায় তখন সে এই কথা 
ভেবে নিজেকে বোঝায় "একটু সবর করো মন, আল্লাহ এই কন্টের বিনিময়ে তোমাকে 
স্কস্ঠৃত করবেন': কিন্তু তুমি কি এমন কোনো সান্তনা খুজে পাও? পাও না। 


বড কিছুর জত্যাশায় অনেক ছোট কিছু ছেড়ে দেওয়া যায়। সে এটাই ভাবে, এটাই 
করে। সে মনে করে, এই তো আজ, কাল বা পরশু আমার দুনিয়া শেষ। এরপর 
আমি মহা সুখের জান্নাত পাবো। তুমি তো এমন কিছুর আশায় নিজের কষ্টকে সহ্য 
করতে পারো না। কষ্টের মুহূর্তে কোনো সান্তনা খুজে পাওয়া যে বড় প্রাপ্তির আর 
না পাওয়া যে বড় বেদনার, আফসোসের তা বোধহয় বিশ্লেষণ না করলেও চলবে। 


তুমি আরও একটি সত্য এবং বাস্তবনিষ্ট প্রশ্ন করবে যে, এই হিজাবের কারণে অনেক 
সময় মেধাবী মেয়েকেও চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অথচ সে যোগ্য, একদম 
পারফেক্ট। তার আছে কর্মের দক্ষতা, মেধার জোর। সে অত্যন্ত পরিশ্রমী, দূরদশ্ী। 
আবার নানান জায়গায় প্রবেশে তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে অথচ সে ভদ্র, মাজিত। সত্য 
কথা বাস্তব বিষয়। তা আমি মেনেও নিচ্ছি। আমি যে সত্য মেনে নিতে বাধ্য। 


তবে শোনো, এই দুনিয়ায় দু-শ্রেণির মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণি জালেম আরেক 
শ্রেণি মজলুম। আচ্ছা, জালেম জুলুম করছে বলে কি মজলুম ব্যন্তি খারাপ? না। 
সে খারাপ নয়। একদল লোক পর্দানশিন নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। 


৮৯ 


সমতাই কি জাস্টিস? 


এরা জালেম। এই নারীরা মজলুম। এক শ্রেণি এমন জুলুম 


ভালো কলে জালেন। আর তাই তো সারীকে ইনকাম বরার দানা 
তিনি পুরুষকে দায়িত দিয়ে দিয়েছেন যে, ভুমি আয় করো, তুমি নিতো দি 
এবং অন্যদের খাওয়াও। নারী তুমি তো রানি। খাবে, র দেখকে কে 
গোলে নিরাপত্তার চাদর (হিজাব) নিয়ে যাবে। রানি তো খোলামেলা চনয বাই 
না। এটা যে তার আত্মমর্যাদায় বাধে। পারে 


আরেকটি হাস্যকর পন নিয়ে আলোচনা করে শেষ করব। কতক অবিষাগী বেন 
এই বির তো ভা পরিপন্থী সবাই স্বাভাবিক পোশাকে আর একছন ত 
স্টাইলে, একদম আপাদমস্তক ঢাকা। অদ্ভুত লাগে। এটা নিশ্চয়ই অভদ্র 
তাদেরকে একটু বলতে চাই, কোনো দাঁ়িপাল্লায় আপনি এটা পরিমাপ করে এই 
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সংস্কৃতি? আমি কালচারের কথা এ জন্য বলছি যে, ভদ্রতা/অভদ্রতা বা সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে ব্যন্তর পারিপার্িক পরিবেশ দ্বারা। সেটাকে সে ভিত্তি বানা 
এবং তার আলোকে অন্য সবকিছু পরিমাপ করে। 


আমেরিকাতে মেয়েরা হাফপ্যান্ট পরাতে কোনো আপত্তি করে না। এটা তাদের কাছে 
স্বাভাবিক। এটাই তাদের সংস্কৃতি হয়ে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় তো ছেলে-মেয়ে 
একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরা, কিস করাও স্বীভাবিক। আপনি বলেন এই সংস্কৃতি 
কি বাংলাদেশে মানানসই? অবশ্যই নয়। এটা আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগে। এই অদ্ভুত 
লাগার বিষয়টি আমরা আমাদের পারিপার্থিক পরিবেশ থেকে শিখেছি 


আমাদের ভারত উপমহাদেশের সংস্কৃতি হলো নারীরা শাড়ি, ব্লাউজ পরে। এতে 
রও পুরো দেহ ঢাকা থাকে আবার কারও নাভি বের হয়ে থাকে (এটা অবশাই 
নিন্দনীয়, লজ্জাজনক, আপত্তিকর); কিন্তু এটাকে যদি ওই লোকেরা অসভ্যতা বলে 
যাদের কাছে হাগ (জড়িয়ে ধরা) ও কিস (চুমু দেওয়া) জিনিসটি স্বাভাবিক, তবে 
আপনি কী বলবেন? হাস্যকর লাগছে তাই না! লাগবেই তো। হাস্যকর লাগলেও 
আমেরিকানরা ভারতীয় নারীদের ব্যাপারে এমন মন্তব্যই করে। কারণ, তাদের বন্তব্য 


পি লু খুলে পাগড়ি মাথায় দেওয়ার ফজিলত বর্ণনার মতো। 
তাহলে বোঝা গেল, র কোনো আদর্শ 
মানদণ্ড দাঁড় করাতে মডেস্টি বা ভদ্রতা/সভাতা পরিমাপ করার 


পারে না। তাদের মাঝে দৃষ্টির ভিন্নতা আছে। কারও কাছে স্টার 
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পা যদি হয় নারী-পুরুষ উভয়ের, তবে নারীর কথাই কেন আসে? 


হবে খোলামেলা-নগ্নতা, কারও কাছে অর্ধনগতা আর কারও কাছে পুরোপুরি ঢেকে 
রাখা। এমতাবস্থায় মানুষ একটা জিনিসকে মানদণ্ড বানাতে পারে। আর টু হলো সণ 
সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও আইনদাতা রবের নির্দেশন|। হিজাবের এই মানদন্ড সেই টা 
দিয়েছেন যা স্থান কাল পাত্রভেদে সকলের জন্যই অবশ্য পালনীয় এবং তাসপতব। 


আরেকটি বিষয়ে দু'-একটি কথা না বললেই নয়। তা হলো, পর্দার বিধান কেবল 
ইসলামেই দেওয়া হয়নি; বরং খ্রিস্ট ও হিন্দুধর্মেও এর বিধান রয়েছে। যেমন 
বাইবেলের মথি-১ এর অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৯ এ বলা হয়েছে, নারীরা শালীন 
পোশাক পরিধান করবে। তাদের পোশাক হবে ভদ্র। তারা চুলে বড় খোঁপা পরবে 
না এবং তাতে সুর্ণ বা মুন্তা ব্যবহার করবে না। বাইবেলের অনত্র বলা হয়েছে, যে 
নারীরা মাথা ঢেকে রাখে না তারা নিজেদের অসম্মান করে এবং তাদের চুল কেটে 
দেওয়া উচিত। এ জন্য খ্রিস্টান নানরা মাথা ঢেকে লম্বা পোশাক পরেন। 


বেদেও নারীদের মাথা ঢেকে রাখার কথা বলা হয়েছে। পর্দার এই বিধান নারীকে 
অসম্মান বা অবরোধ করার জন্য নয়; বরং তার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 


আসলে কি বোন, সাৃর্থবাদী পুরুষেরা আজীবনই নারীদের ইচ্ছেমতো চালানোর 
চেষ্টা করেছে। এজন্যই বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, “পুরুষেরা যখন তাহাদিগকে 
(নারীদের) অন্তঃপুরে রাখিতেন তখন তাহারা সেইখানে থাকিতেন আবার পুরুষ 
যখন তাহাদের নাকের দড়ি ধরিয়া বাইরে টানিয়া মাঠে আনিয়াছে তখনই তাহারা 
পর্দার বাহিরে আসিয়াছে। ইহাতে রমণীকুলের বাহাদুরি কী?”| আসলেই স্বার্থবাদী 
লোকদের কথায় থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য। তা তারা কখনো আবেগময়ী ভাষায়, 
কখনো জোর করে আবার কখনো কৌশলে বা অন্য উপায়ে উদ্ধারের চেষ্টা করে। 
তাই আমাদের উচিত, পক্ষপাতহীন একমাত্র রবের নির্দেশ পালন করা। 
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৯১ 


একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমান দুজন নারীর সাক্ষ্য : অবমূল্যায়ন 
নাকি সৃস্তিদান? 


ইসলাম নারী-পুরুষের ইবাদতের বিনিময় বা অন্যায়ের শাস্তি সমান করে দিয়েছে৷ 
অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের দিয়েছে অগ্রাধিকার; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একজন নারীর 
সাক্ষ্য কেন পুরুষের অর্ধেক বা দুজন নারীর সাক্ষ্য কেন একজন পুরুষের সাক্ষ্যে 
সমান_-এমন কথাটি যখন আমরা শুনি তখন বুঝে উঠতে পারি না__আসলে 
বিষয়টা কী। হ্যাঁ, এ বিষয়েই এবার আলোচনা করবো। তবে মূল আলোচনার আগে 
ছোট্ট একটা গল্প পড়ে নিই। 


“ঘটনাটা কয়েক বছর আগের। তখন কলেজ-জীবন শেষ করে সবে বিশ্ববিদ্যলয়ে 
ভর্তি হয়েছি। এক ছুটিতে ফুফুবাড়ি যাওয়া হলো। সবার সাথে ভালোমন্দ আলাগ 
চলাকালে খেয়াল করলাম, সবাই বাইরে বেরিয়ে এসে কথা বললেও আমার 
ফুফাতো বোন বাইরে এলো না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম-__ভীষণ ব্যস্ত সে। 
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কেমন আছে জিজ্ঞেস করলে বলল, “ভালো আছি। এরপর 
দায়সারাভাবে একবার শুধু জিজ্ঞেস করল-_“কীরে, কখন এলি? কেমন আছিস?' 
বলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে। কম্পিউটরে খুব গুরুতৃপূর্ণ কিছু একটা করছে আপু! 
না-হয়, যে ছোটভাইকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, সেই ছোটভাই তাদের 
বাড়িতে আসার পরও তার কম্পিউটরে লেগে থাকার কথা না। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের জন্য কম্পিউটার চালাতে পারা তখনো মোটামুটি 
সাধারণ ব্যাপার। আমি যেহেতু অসাধারণ নই, তাই আমিও সেটা পারতাম। তবে 
কম্পিউটারের খুব জটিল কোনো কাজ বা সফটওয়্যারজনিত কাজগুলো আমি পারিও 
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একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমান দুজন নারীর সাক্ষ্য : অবসুলযয়ন নাকি সৃস্তিদান? 


না, বুঝিও না। কারণ, আমার পড়াশোনা কম্পিউটার সাইল নিয়ে নয়। অবশ্য 
তারপরও যা জানি, তা দিয়েই মোটামুটি কাজ চলে। তবুও গ্রামের সাধারণ মানুষের 
অধিকাংশই যেহেতু কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তাই ওই সময়ই সেখানে 


মোটামুটি একটা মুড নেওয়া যেত। 


আপুর কম্পিউটারে লেগে থাকার কথা বলছিলাম, তো আপু তার কাজে এতই 
মনোযোগী হয়ে আছেন যে, পাশে যদি একদল কৃকুরও ঘেউ ঘেউ করে, তবুও 
দে-আওয়াজ তার কানে পৌঁছাবে বলে মনে হয় না। চিন্তা করছি_.আমার কথা 
কীভাবে তার কানে পৌঁছেছিল--তা হয়তো কানের ডান্তারই ভালো বলতে পারবেন 


আপু একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। খুবই দক্ষ একজন মানুষ তিনি। অন্যদিকে 
আমার দুলাভাই একজন ডাক্কার। কোনো এক প্রয়োজনে তিনি আপুকে একটি 
সফটওয়্যার তৈরি করতে বলেছেন। আপু মুলত সে-কাজেই বান্ত। সফটওয়্যার 
তৈরির পুরো কাজ নাকি আডই শেষ করতে হবে। 


জানার পর মনে মনে বললাম, তাই তো বলি, যে-আপু আমাকে কোলে পিঠে মানুষ 
করেছে--সে কেন আজ দায়সারাভাবে এইটুকু বলে কথা শেষ করে “কীরে কখন এলি? 


বিকেলে আপু একটু বাইরে গেলেন। ফোন থেকে গেল কম্পিউটারের টেবিলে। 
দুলাভাই বেশ কয়েকবার ফোন করলে আমি রিসিভ করলাম। কথাপ্রসঙ্জে কী ভেবে 
তিনি জিজেস করলেন, 'তোমার আপুর কাজ শেষ হয়েছে কি না, জানো?' আমি 
বললাম, 'কাজ একদম ওকে। নো টেনশন” 


। দুলাভাই ভেবেছেন, আপু হয়তো কাজের ব্যাপারটা আমাকে বলেছে। না-হুয় এভাবে 
বলতাম না। বুঝেশুনেই বলেছি আমি। কিন্তু মূল ব্যাপারটা ছিল এমন-__আসলে 
আপুর কাজের ব্যস্ততা এবং বিকেলে বাইরে যাওয়া দেখে নিশ্চিত ভেবে নিয়েছিলাম 
যে, কাজ সব শেষ! কারণ, কাজটি আজই শেষ করার কথা। আর আপুর মতো 
দায়িতৃশীল মেয়ে কোনো কাজ বাকি রেখে যাবে__তা অস্তত আমি ভাবতে পারি না। 


আপু বাড়ি এসে দুলাভাইয়ের সাথে কথা বলেন। দুলাভাই খুশিমনে কললেন-__' আজ 
আর তোমাকে কোনো কাজ করতে হবে না। কাল একটি নামকরা হোটেলে আমরা 
ডিনার করব। সো মেন্টালি বি শরিপার্ড (মানসিকভাবে প্রস্তুতি নাও)। আপা এর 
কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, “কালই কুঝবে। আজকের মতো খেয়ে বিশ্রাম 


সমতাই কি জাস্টিস? L 


দিন অনেক কষ্ট করেছ। আজ আর কোনো কাজ করতে 
নাও। এতদি ন। 8 শা। কী 
আর করা! আপু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমালে | 


ভোরের রেশ কেটে কেবল সকাল। দুলাভাই হাজির। তিনি বললেঃ 


[, ‘অনেক >= 
ক * কস্ট 

করে সফটওয়্যারের কাজটি শেষ করেছে আমার লক্ষী! বউ। দেং তিতা 
‘ওমা, কাজ শেষ হয়েছে তোমাকে কে বলল? আমি আজ সারা রাত কাজ ক. 
কিছুই করতে হবে না। ডাক পড়ল আমার। 
‘তুই নাকি বলেছিস কাজ শেষ।' 
“ভুম। বলেছি।' 
‘কেন বলেছিস, আর তুই কেমনে বুঝলি কাজ শেষ?’ 


তোর কাজ কালাই শেষ করতে হবে শুনেছিলাম। দেখলাম, গভীর মনোযোগ দিয়ে কাই 
করছিল আবার বিকেলে তুই কই গেলি। তাই নিশ্চিন্তে বলে দিয়েছি কাজ শেষ। বাস 
ওই তুই কি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যে একটু দেখেই আইডিয়া করে বলে দিলি 
নী শেষ! তোর তো আমার কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার দরকার ছিল না। তুই যদি 
| বলতি ‘জানি না’, তাহলে কেউ কি কিছু বলত? ‘জানি না’ বলাটা কি তোর জন্য 


আসলে এটা আমার ভুল হিল কারণ, আমি বুঝি না বা কম বুঝি, আর ছবি 
বোঝা আমার দায়িতেও পড়ে না সে-বিষয়ে আমার চুপ থাকাই নিরাপদ। কিছু বলতে 
গলে উলটো ঝামেলা হবে। অনেকটা ‘আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নেওয়ার 


একজন পুরুষের সাক্ষা সমান দুজন নারীর সাক্ষা : অবমূল্যায়ন নাকি সৃস্তিদান? 


প্রথমেই আমরা জেনে নিই, কুরআনে কারিমে কোথায় কোথায় সাক্ষ্য নিয়ে 
আলোচনা করা হয়েছে। সাক্ষ্য প্রসঙ্গে কুরআনে কয়েকটি আয়াত রয়েছে : এ 


এক. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮২ 
দুই, সূরা মায়েদা, আয়াত : ১০৬ 


তিন. সূরা নূর, আয়াত : ৪ 
চার. সুরা তালাক, আয়াত : ২ 


সাক্ষাও গ্রহণযোগ্য। কিছু ক্ষেত্রে দ্বিগুণ, আবার কিছু ক্ষেত্রে সমান। 


[ক] দুজন নারীর বন্তব্য সর্বক্ষেত্রে একজন পুরুষের বিকল্প নয় 


দুজন নারীর বন্তব্য সর্বক্ষেত্রে একজন পুরুষের বিকল্প নয়; বরং নারীদের একক 
বন্তব্যও গ্রহণযোগ্য । যেমন_-হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহার একক 
বনতব্য হাদিসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সর্বজনগৃহীত। তিনি ছিলেন মুকসিরিন রাবিদের 
অন্যতম। তার বর্ণিত হাদিসসংখ্যা ২২১০ টি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম 
যৌথভাবে ১৭৪ টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ৫৪ টি তার বিখ্যাত সহীহ গ্রন্থে এবং 
ইমাম মুসলিম ৬৯ টি হাদিস তার সহীহ কিতাবে উল্লেখ করেছে। 


হিসাব করলে দেখা যায়, আম্মাজান থেকে বর্ণিত হাদিস সহীহ বুখারীতে পুনরুস্তিসহ 
এসেছে ৮১৯ টি, সহীহ মুসলিমে ৬০৮ টি, জামি তিরমিযীতে ২৬৬ টি, সুনানু 
আবি দাউদে ৪১৭ টি, সুনানুন নাসায়ীতে ৬৫৬ টি এবং সুনানু ইবনি মাজায় ৩৯৩ 
টি হাদিস সংকলিত হয়েছ! করিমা বিনতে আহমাদ আল-মারুজিয়া থেকে ইমাম 
বুখারীর হাদিস গ্রহণের বিষয় বিশুদ্ধ সুত্রে প্রমাণিত। ইবনে হাজার আসকালানি 
ফাতহুল বারিতে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।খ কাজেই ক্ষেত্র অনুযায়ী একজন নারীর 
বন্ধব্য যে গ্রহণযোগ্য, এর জন্য আর কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে না। 


20-58-১০4৬ ও 
টি হাদীস চায় নারী সাহাবীদের অবদান, ইফাবা, ১ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা : ২৫৬-২৫৭ 
টা অবদুল হালীম আবু শুককাহ, রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা (বাংলা অনুদিত), পৃষ্ঠা : ১৯ 


চ্যাতও 


সমতাই কি জাস্টিস? 


্রহীদগণের অনেকেই যেমন, হানাফি ও হালি এ বা 
ইসলামি আইন রামাদানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন মুমিন না 


|) বিষয়টা অবশ্যই আমাদের চিন্তশত্তিকে নাড়া দেয়। ইসলামের 


শাওয়ালের (ঈদের) চাঁদ দেখার জনা দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন। 


[খ] নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য | 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষাও গ্রহণযোগ্য এবং তা একজন নারীরই। যেমন, কোনো 
নায়ী কুমারী কি না, কোনো নারীর বতুস্াব শেষ হয়েছে কি না, কোনো নারীর মধ্য 
কোনো ধরনের দৈহিক তুটি আছে কি না ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেবল একজন নারীর সাচ্ষোর 
ভিত্তিতে সিন্ধান্ত গ্রহণ বৈধ (১) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফে-বিষরের 
প্রতি পুরুষের দৃষ্টি পৌঁছানো অসম্ভব সে-সব বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য!” 


সন্তানের বংশপরিচয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে সেক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট 
ধাত্রী বা নারী চিকিৎসকের একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অনুরূপ তার 
সাক্ষোর ভিত্তিতে উক্ত সন্তান তার আত্মীয়-সৃজনের মিরাস পাবে 
আমরা ওপরের আলোচনায় স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি যে, পুরুষ এবং নারীর সাক্ষ্য 
সমান এবং ক্ষেত্রবিশেষে নারীর সাক্ষ্য অগ্রগণ্য। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পুরুষ 
জানতে পারলে পুরুষের কথাও গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন : মেডিকেল টেস্ট রিপের্ট। 


[গ] নারীদের সাক্ষ্য যখন পুরুষের অর্ধেক 
আল কুরআনে টাকা-পয়সা লেন-দেনের ক্ষেত্রে স্পব্টভাবে একজন পুরুষের স্থলে 
দুজন নারীর সাক্ষ্যের কথা আছে। কুরআনে কারিমের শুধু একটি আয়াতেই বলা 


[১ hitps:fisiamga.info/enfanswers/98154 
[২ ইফাবা পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ-২০০৫, পৃষ্ঠা : ২১০ 


[৩] ইবনু আবি শাইবা ও আব্দুর রাষযাকের বরাতে হিদারা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৯, (সূত্র : ইফাবা পত্রিকা, 
88 বর্ষ, তয় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ-২০০৫, পৃষ্ঠা : ২১০) নী 


[8] ফাতওয়ায়ে আলমনীরি, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৬৫ (সূত্র : প্রাগুক্ত) 


৯৬ 


গরুষের সাক্ষ্য সমান দ্ছল ন ala সঙ্গি. S037; 


< 17. re 
Se এ 377 এলি সৃষ্ঠিদ!ন? 


একজন পুরুষের স্থলে দুজন নারী সার্গীর কণা। তা তালা 
সঃ নং আয়াত। আয়াতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্যাবসা 
কনদেন সংক্রান্ত এবং আল কুরআনের দীর্ঘতম আয়াত। 
b 


সরা লালা 


fs টাকা পাস 


জাল্লাহ তাআলা বলেন-- 


হে ইমানদারগণ, যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা একে অপরের সাথে লেন-দেন 
করো তাহলে তা লিখে নিয়ো। অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যে দুজন পুরুষকে 
সাক্ষী বানাও। তখন যদি দুজন পুরুব না থাকে তাহলে একজন পুরুব ও যাদের 
সাক্ষের ব্যাপারে তোমরা আস্থাশীল এমন দুজন নারী বেছে নাও যে একজন ভুল 
করলে বা তালগোল পাকিয়ে ফেললে অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। 


এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তির আদেশ করা হয়েছে এব 
সেখানে দুজন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। আর নে দুজনই পুরুষ হতে হবে; কিন্তু যদি 
সে-রকম আস্থভাজন দুজন পুরুষ মানুষের ব্যবস্থা না করা যায় কেবল তখন অন্তত 
একজন পুরুষ ও দুজন নারী থাকতেই হবে। এখানে একটা উদাহরণ প্রণিধানবোগ্য। 


ধরা যাক, কোনো একজন রোগীর জন্য অপারেশন করার প্রয়োভন। অপারেশন 
করেন শল্য চিকিৎসকরা (Surgeon); কিন্তু কোনো কারণবশত দুন শল্য চিকিৎসক 
পাওয়া গেল না। তখন বিকল্প হিসেবে একজন শল্য চিকিৎসক এবং দুজন সাধারণ 
M3B5-এর পরামর্শ গ্রহণ করল এবং তাদের মাধ্যমে অপারেশন করা হলো" 


আর এক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। দৃশ্যত সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে 
নারী-পুরুষের যে-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়_তা আদৌ লিঙ্জাবেবম্যের জন্য নয়; বরং 
ইসলামের বিবেচনায় সমাজে নারী ও পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকার পার্থক্যের কারণে! 
₹ স্বাভাবিকভাবেই একজন নারীর স্মৃতিশস্তি একজন পুরুষের চেয়ে কম। তারা একটু 
কিছুতে সহজেই ভড়কে যায়। হিসেব-নিকেশের সাক্ষ্যের ঝামেলায় তাদের ভুল হয়ে 
যেতে পারে। তাই একজনের জায়গায় দুজনকে সাক্ষী বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
যাতে কেউ ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিয়ে নির্ভুল সমাধানে আসতে পারে। 
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৯৭ 


সমতাই কি জাস্টিস? 


এর পেছনে আরও একটি কারণ, হলো, ইসলাম পরিবারের 
উপার্জনের দায়ভার পুরুষকে দিয়েছে। স্বামী আয় করবে। নারী ত কে 
করে নিজে খাবে এবং স্বামীকে খাওয়াবে। এত হিসেব-নিকেশের ঝামেলা ny 
দরকার নেই। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন 


পুরুষেরা নারীদের ওপর কৃর্তড়শীল এ জন্য যে, আগ্লাহ একের ওপর অন্যে 
বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের র অর্থ ব্যয় করে|] 


ভরণ-পোষণের এ 


গণ 


হিসাব-নিকাশ পুরুষই ভালো বুঝবেন। তাই সাক্ষের ঝামেলা তাকে পোহাতে হাব 
না। আর যদি সাক্ষ্য দিতেই হয় তবে অন্তত ২ জন যেন হয়। যাতে ভুল হবার শঙ্কা 
কম থাকে, তালগোল পাকিয়ে না যায়। 


শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাত্জিদ হাফিজাহুল্লাহ বলেন, এর (সাক্ষ্ের জন্য 
নারী ২ জন লাগবে) অর্থ এই নয় যে, একজন নারী বোঝে না, বা মনে রাখতে 
পারে না; বরং তুলনামূলক তারা এক্ষেত্রে দুর্বল। এ সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও 
বিশেষজ্ঞরা এ কথাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এ সকল বিষয়ে পুরুষের মন ও 
রর চেয়ে অধিক যথার্থ বই যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বই অনুবাদ বা হাদিস 
বার ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষ এগিযে। আমরা যদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেখি 
শে সেখানেও পাচক, দর্জি বা ধারবিদ্যায়ও বিশেষজ্ঞরা পুরুয। 


সবাই পা পুরুষ। আমরা যদি পশ্চিমাবিস্বের ডি নানাবিধ বিষয়ে বিখ্যাত ব্যক্তির 


আল্লাহ তাআলা নারীদের কিছু বিশেষত 


দিয়েছেন 
পুরুষের ওপর প্রাধানা। যেমন : মাতৃত, সপ কিছু ক্ষেত্রে দিয়েছেন 
প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও দয়া, বাড়ির তন্াবধান in ঠা সন্তানের 
র শরিয়ত তাদের 


[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪ 


একজন পুরষের সাক্ষ্য সমান দুজন নারীর সাক্ষা : অবমূল্যায়ন নাকি সৃস্তিদান? 


দিয়েছে নিরাপত্তা। মা হলো সন্তানের প্রথম শিক্ষালয়। যেখান থেকে ভপিবাৎ প্রন 
গড়ে ওঠে। বিশ্বের নেতা বা জাতির পণ্ডিত হয়। তিনি হন রঞ্পগর্ভা। এর চেয়ে 
সম্মানের আর কী থাকতে পারে?) 


বাস্তব অভিজ্ঞতাও এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কুরআনের এ বিধান সুভাবপর্রী। 
টাইমস অব ইন্ডিয়া (১৮ জানুয়ারি, ১৯৮৫) সংখ্যায় ইউপিআই-এর উদ্পৃতিতে এক 
প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উত্ত প্রতিবেদনটি পত্রিকার ৯ম পৃষ্ঠায় বিবয়টি এভাবে 
প্রকাশ করে ‘নারীদের তুলনায় পুরুষদের হিসাব-সংক্রান্ত জ্ঞানে যোগ্যতা অনেক 
বেশি। তারা এ বিষয়ে অতি সুন্দরভাবে কাজ সমাধা করতে পারে; কিন্তু নারীরা 
কথা বলায় ভীষণ পারদরশী।” এক রুশ বিজ্ঞানী এ অভিমত প্রকাশ করেছেন! 


মনে আবার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, কিছু মেয়েরা ছেলেদের চেয়েও বেশি বোগ্য। 
মেয়েরা পড়ালেখায় এগিয়ে যাচ্ছে। তাহলে ফয়সালা কেন এমন? 


আমিও এ কথার সাথে দ্বিমত করছি না; কিন্তু যোগ্য মেয়েরা সংখ্যার অনেক কম। 
আরবিতে একটা প্রবাদ আছে 15৮৫০ ১৪০) অর্থাৎ, অধিকাংশই সকলের হুকুম রাখে। 


সোজা বাংলায়, বেশি মানুষের মতামত বা অবস্থা সকলের প্রতিনিধিতু করে। এই 
যেমন ধরুন, বাংলাদেশের ৩০০ আসনের মধ্যে দুটি দলের কোনো একটি দল 
যদি ১৫১ টি সিট পায় তবে তারা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা হয় সকল 
জনগণের সরকার। ব্যাপারটা এখানেও তাই। অধিকাংশ নারী এক্ষেত্রে দুর্বল হবে__ 
তাই সাক্ষ্যের দায়িত্ব থেকে তাদের মুস্তি দেওয়া হয়েছে। 


আপনার মনে আরও যে-প্রশ্নটি দেখা দিতে পারে তা হলো, সাক্ষ্য দেওয়াটা আবার 
ঝামেলা কীসের? 


্ তাদের আমি সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, একটু আমাদের নেতা বা 
রী শের দিকে তাকান। আর একটু ভেবে বলেন তো, তাদের অনায়ের 
তি টি. 
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মুাদ তারেক মাহমুদ, সুতে রাসুল ও আধুনিক বিঙ্ঞান(নারী ও ইসলাম), ১ম প্রকাশ-২০০১, পৃষ্ঠা : ১২১ 


নর 


পুলিশের হেফাজতে থাকতে হয়। সব সময় যদি কারও পাহারার লোক ৯ 

তবে তার জীবন অতিষ্ট হতে বাধ্য। স্বাধীনতা বলে তার কিছুই থাকে রা 
এই ঝামেলাটাও ইসলাম নারীকে দেয়নি। কারণ, তাদের দেওয়া হয়েছে ও 
নিরাগতা। বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে সন্দেশ খাওয়ার চেয়ে নদীর পারে বসে চান 
খাওয়াই কি নিরাপদ নয়? | 


সমতাই কি জাস্টিস? 


তালাক প্রদানের অধিকার কি কেবল স্বামীর, স্ত্রী কি দিতে পারে না? 


পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে এই ‘তালাক’ শব্দ দিয়ে। 
‘তালাক’ আরবি শব্দ। যার অর্থ হলো বর্জন, প্রত্যাখ্যান, বিবাহ-বিচ্ছেদ আর 
ইংরেজিতে বলে ডিভোর্স (915070)। সহজ কথায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ 
বিচ্ছেদ ঘটানোকে তালাক বলা হয়। পারিবারিক জীবনে ভাঙন ও বিপর্যয় অত্যন্ত 
মর্ান্তিক ব্যাপার। তালাক হচ্ছে এ বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিণতি। ইসলামে তালাকের 
বিষয়টিকে চরমভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। তবে বিশেষ কারণে এটিকে বৈধ রাখা 
হয়েছে যাতে মানুষের জীবন স্থবির হয়ে না যায়। আর একে ঘোষণা করা হয়েছে 
“নিকৃষ্ট বৈধ-কাজ’ হিসেবে!" বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করার ব্যাপারে দু-একটি 
হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে_ 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আবদুল্লাহ ইবনু উমার 
রাযিয়াল্লাহু আনহু তার খতুবতী সনত্রীকে তালাক দিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব 
রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বললেন, তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো এবং 'তুহর' পর্যন্ত রেখে 
দিতে বলো। এরপর আবার হায়িজ ও তার থেকে আবার পবিত্র হওয়ার পর ইচ্ছা 
করলে সে তাকে রেখে দেবে অন্যথায় সহবাসের আগেই তালাক দেবে। মহান আল্লাহ 
এভাবে ইদ্দত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদের তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।:). 


[১] সুনান আবি দাউদ : ২১৭৮ 
[২] সুনান আবি দাউদ : ২১৭৯ 


৫ শ্হ 


সমতাই কি জাস্টিস? 


বিশি্ট তাফসিরকারক মুজাহিদ রাহিমাঞুললাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস | 
আনহুর কাছে অবস্থানকালীন এক ব্যন্তি এসে তাকে জানাল, সে তার রযিয়লাত 
অ নিয়েছে ইবনু আব্বাস রাময়ল্লহ আনহু এ কথা শুনে চুপ রইল ন শি 
আমার মনে হলো, সম্ভবত তিনি স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ | তখন 
হান বললেন, তোমাদের কেউ আহমকের মতো কাজ করে এবং এসে নি 
আব্বাস, ইবনু আব্বাস, অথচ আল্লাহ বলেছেন বলে, ইবনু 


যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য একটা সমাধানের পথ দেখিয়ে দেবেনা 


“আর তুমি তো (তালাকের বিষয়ে) আল্লাহকে ভয় করোনি। সুতরাং, আমি তোমার 
জন্য কোনো পথ দেখছি না। তুমি তোমার প্রতিপালকের নাফরমানি করেছ এক 
" \ 


সনত্রীকেও হারিয়েছ। ১, 

কুরআনের বেশকিছু আয়াতে এবং হাদিসে তালাকের বিধি-বিধান সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে । কুরআনে কারিমের যেখানে তালাকের আলোচনা রয়েছে 
যথাক্রমে__সূরা বাকারা-২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৬, ২৩৭, ২৪১, 
সূরা আহযাব-৩৩, সূরা তালাক-০১, সূরা তাহরিম-০৫-এ। 


তো, অনেকেই বিষয়টি ভালোভাবে না জানার কারণে বলে থাকেন যে, ইনাম 


এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপের শুরুতেই তালাক প্রদানের ধরন সম্পর্কে জেনে নিই। 
কয়েকটি পদ্ধতি ও ধাপ রয়েছে 


ইসলামে প্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের বেশ 
যেমন : [ক] স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিতে [খ] এককভাবে স্বামীর পক্ষ থেকে 
তালাক [গণ] স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক গ্রহণ, যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক-ই-তাফবিভের 
ক্ষমতা দান করে থাকেন [ঘ] খুলার মাধ্যমে [ঙ] কাজী/আদালতের মাধ্যমে 

আমরা এগুলোর ব্যাপারে 


এই পাঁচ পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক হতে পারে। রানা 
নিতে পারি ত 


আরেকটু সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোটামুটি ধারণা নিয়ে 
বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে। 


তালাক প্রদানের অধিকার কি কেবল স্বামীর, স্ত্রী কি দিতে পারে না? 


[ক] স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিতে 


অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে বিরোধ দেখা দেয়, সম্পর্ক যখন তিন্তু 
হয়ে পড়ে আর দুজনই আলাদা হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পারস্পরিক সম্মতিতে 
তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। 


[খ] এককভাবে স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক 


ইসলাম সর্বদাই স্ত্রীর সাথে সদাচরণের কথা বলে। সেই লোক উত্তম_যে তার 
পরিবারের (স্ত্রীর) কাছে উত্তম বলে ঘোষণা দেয়।১] স্ত্রীর কোনো একটি কাজ 
খারাপ লাগলে সেটা বড় করে না দেখে স্ত্রীর অন্য ভালো গুণ স্মরণ করে তার 
সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেয়; কিন্তু এরপরও যদি তাদের মাঝে বনিবনা না হয়। 
তবে স্বামী তার স্ত্রীর কোনো মতামত না নিয়েই তালাক প্রদান করা। 


[গ] স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক 


যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাকে তাফবিজের ক্ষমতা দান করে থাকেন তা হলো স্ত্রীর পক্ষ 
থেকে তালাক। অর্থাৎ, বিয়ের সময় বা পরে যদি স্বামী তার স্ব্রীকে বিবাহবিচ্ছেদ 


করার ক্ষমতা প্রদান করে তবে স্ত্রী তার ইচ্ছেমতো স্বামীর কোনো মতামত না 
নিয়েই নিজের ওপর তালাক প্রদান করতে পারে।!খ 


বাংলাদেশের বিবাহ আইনে কাবিননামায় ১৮ নম্বরে একটি ধারা থাকে__“আপনি 
আপনার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করছেন কিনা” এই প্রসঙ্গে। 
সাধারণত লোকেরা এটিকে খেয়াল করে না আর কাজী সাহেব “হ্যাঁ” লিখে দেন। 
এটা তালাক-ই-তাফবিজের অন্তর্ভুত্ত। যদিও শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীর 
জানা না থাকলে এবং কাজী “হ্যাঁ” লিখে দিলে তা তাফবিজ হয় না; কিন্তু কাগজে 


[১] সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৮ 


[২] তাফবিজের শব্দ তিনপ্রকার : এক. কোনো নির্দি্ট সময় উল্লেখ না-করে স্হীকে তালাকপ্রদানের 
তা প্রদান করা। এমন হলে অধিকাংশের মতে, যে মজলিসে স্ত্রীকে ক্ষমতা দিয়েছে সে-মভলিসে স্ত্রী 
তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখবে। সে-মজলিস ভেঙে গেলে আর তালাক দিতে পারবে না। দুই. নিরদর্ট 
সময়কাল পযন্ত ক্ষমতা প্রদান করা। এমন হলে স্ত্রী সে-নির্দি্ট সময় পর্যন্ত তালাকের ক্ষমতা রাখবে তিন. 
মৈকোনো সময়ের জন্য ক্ষমতা প্রদান করা। এমন হলে স্ত্রী যেকোনো সময় তালাক দিতে পারে। (আল- 


মওসৃআতুল ফিকহিয়াহ, ১৩/১১২) 


১০৩ 


সমতা কি জাস্টিস? 


এছাড়াও কোনো স্বামী-স্ত্রী যদি গোলাম থাকে 


উবে সতী হীন হয়ে েনে i 
দেখানো ছাড়াই সে বিচ্ছিন্ন হতে পারে: কিনু সম হীন হলে সা কৌন 


উ কারণ ই 
পাক দা তার জুটি ইনু আসা ক 
ছিলেন একজন গোলাম। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল, আমার জন তুর 
বা) নহ মা ক বা 
বারিরা, আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, সে তোমার স্বামী এ 


[ঘ] খুলার মাধ্যমে 


না হয় এবং সে 
আনি বহ গম | 
এই স্বামীর সাথে জীবন কাটাতে না চায় তবে অর্থের বিনিময়ে তালাক প্রদানের 


দেবো সি পরে তে পর 
সবে বিশেষ কারণ ছাড়া স্বামীর থেকে তালাক চাওয়া জঘন্য অন্যায় কেননা 


অর স্বামীর নিকট তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের 


1১ সুনান আবি দাউদ : ২২৩১ 
1২ সানু আবি দাউদ : ২২৩৩ 
[৬] সুনান আবি দাউদ: ২২২৬ 


ভোলা জীদানের জাধিকার কি কেবল স্রামীর, সহী কি দিতে পারে না? 


[৬] কাজী/আগালতের মাং 

রং, সামী যদি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ থাকে বা নপূংস হয় অথবা তার স্ত্রীকে ছাড়তে 
= চায় জার স্ত্রীও স্বামীর সাথে থাকতে না চায় তবে কার্ভীর/আদালতের মাধানে 
বৰাহ বিচ্ছেদ ঘটান। 

উপ্ন্ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা যা বুঝলাম, তা হলো- কেবলমাত্র একটি 
রে সামী এককভাবে তালাক দিতে পারে বাকি চারটি ক্ষেত্রেই স্ত্রীর পক্ষ থেকে 
নিজের ওপর তালাক গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান। এখন যারাই বলবে, ইসলাম কেবল 
প্রহকেই তালাক প্রদানের অনুমতি দিয়েছে, সেটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাচার বা অজ্ঞতা। 
তবে এটা সত্য যে, তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীকে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তার 
বেশকিছু যৌক্তিক কারণও আছে। নিম কয়েকটি আলোচনা করা হলো। 


প্রথমত, বিয়েতে অর্থনৈতিক দায়িতৃভার যিনি গ্রহণ করেন বা অর্থ ব্যয় করেন তিনি 
হলেন পুরুষ, নারী নয়। নারীকে মহরের অলঙ্কার বা টাকা পুরুষ দেয়"! কেউ 
ভাবার বলতে পারেন পুরুষ তো যৌতুক নেয়। মনে রাখা দরকার, ইসলামে যৌতুক 
নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আবার কেউ বলতে পারেন, ছেলেকে ও স্ত্রাক্ষ 
ানেক কিছুই দেয়। হ্যাঁ দেয়। তবে তা দেওয়া আবশ্যিক নয়, যেভাবে স্ত্রীকে স্বামীর 
জন্য মোহর প্রদান ফরজ বা আবশ্যিক। আর বিয়ের পর স্বামীরই নিজের, স্ব্রার ও 
সন্তানের খরচ বহন করতে হবে। এক্ষেত্রেও নারী দায়িতুমুস্ত। 


এখন কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তবে ওই নারীর সকল অধিকার 
দীর্ঘ একটি সময় এই পুরুষের, তারপর পিতা/ভাই/ বা প্রয়োজনে সমাজ/ আত্মীয় বা 
সরকারের ওপর গিয়ে বর্তাবে। মানে হলো, তার দায়িত অন্যজন নেবে। সুতরাং, 
দে আর্থিকভাবে নিরাপদ; কিন্তু স্বামীর দায়িতু কেউই বহন করবে না। তাকেই বহন 
করতে হবে। এমনকি তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর থেকে কোনো সেবাও সে নিতে 
পারবে না, উলটা দীর্ঘ একটি সময় স্ত্রীর সব দায়িতু বহন করে যেতে হবে। দিতে 
হবে তাকে খাদা-বস্তর, বাসস্থান এবং নিরাপত্তা (এ 

০৬ উরি... 

[| সূর নিসা, আয়াত : ০৪ 

[দূর বকর, আয়াত : ২৪১ 


[৩] ধদ তালাকে 
টান এসব দান হন খা নারীকে ভরণপোষণ ও বাসস্থান লাগবে। আর যদি রাজয়ি না 


সমতাই কি জাস্টিস? . 


আর বিয়ের মোহরও সে ফেরত গেল না, পাবে না এতদিনে স্ত্রীর লেঃ 

খরচ। এরপর যদি স্ত্রী নাত বিবাহকধনে আবদ্ধ হয় তবে নতুন করে "সবাক 
আর এই পুরুষ অন্যত্র বিয়ে করতে চাইলে আবার নতুন স্ত্রীকে মোহন গাবে। 
শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ক্ষতি স্বামীরই হবে, স্ত্রীর হবে আংশিক ক্ষতি। আর যে তা ধনে তো 
হবে তা নিজে তালাক দিলেও হতো। সহজ ভাষায় যাকে বলে সামাজিক 


এ আংশিক ক্ষতি 
স্টাটান। 
এখন, আপনিই বলেন, স্বীকে যদি স্বামীর মতো ঢালাওভাবে তালাক 
অনুমতি প্রদান করা হয় তবে কোনো দু-চরিত্রহীন নারী এভাবে কোনো পাটির 
দা শিবারিবখলে আব হয়ে জহির নিয়ে দিম পরে এই সুরে তলত 
দিয়ে অন্যের বিয়েতে আবদ্ধ হতে পারে। আর এভাবে সে চালিয়ে যেতে গা 
অর্থনৈতিক নিকৃষ্ট ব্যাবসা। যা পুরুষকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিপস্ত করবে। ইসলাম 
উভয়ের কল্যাণের কথাই বলে এবং কারও একক ব্যাপক ক্ষতির পথ রোধ করে৷ 


দ্বিতীয়ত, মানুষের সৃভাব প্রকৃতি এক নয়। নারী ও পুরুষের চাহিদা যেমন জিন 
তাদের আবেগ-অনুভূতি, ভালোবাসার প্রকাশও ভিন্ন। আবার একই অনুভূতি, ধৈর্য 
ভিন্ন জায়গায় ভিন্নভাবে প্রকাশ ঘটে। একজন নারী তার সন্তানের যন্ত্রণা যে-পরিমাণ 
সহ্য করতে পারে তা পুরুষ কোনোভাবেই পারে না। ব্যতিক্রম থাকলে তা আলাদী। 
আবার এই নারী সামান্য কারণেও তার স্বামীর আচরণে বিরন্ত হতে পারে, অস্বীকার 
করে বসতে পারে স্বামীর সকল অবদান। কারণ, তাদের আবেগ একটু বেশিই 
থাকে। তারা একটু বেশিই অভিমানী হয়। 


এখন স্বামীর কোনো আচরণে বিরন্ত হয়ে সে হয়তো বাবার বাড়িতে চলে যেতে 
পারে। স্বামীকে তালাক দিয়ে দিতে পারে। ফলে দেখা গেল, কিছুদিন পরে আবেগ 
আর রাগের সংমিশ্রণে সোনার সংসার ভেঙে টুকরা টুকরা হতে পারে। এক্ষেত্রে 
পুরুষ তুলনামূলকভাবে নিজেকে বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। আর তাই ইসলাম এই 
অধিকার পুরুষকে বেশি দিয়েছে। 


তৃতীয়ত, কাউকে ক্ষমতা প্রদানের অর্থ এই নয় যে, সে তার অপব্যবহার করণ! 
কেউ অপব্যবহার করলে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে পরে 
জন্য এই ক্ষমতার অপব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, এর! 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন 


টি. 


লাক প্রদানের অধিকার কি কেবল স্বামীর, স্রী কি দিতে পারে না? 
তালাক ৫ 


‘আৱ (তোমরা তাদের (স্ীদের) সাথে সদাচরণ করো।॥ 


তালাকের অপবাবহার অবশাই সদাচরণ নয়। সুতরাং, যাচ্ছেতাই তালাক প্রদান 
এর নির্দেশের পরিপন্থী। অন্যদিকে যাকে যে-ক্ষমত| দেওয়া হয়েছে 
পরে কিয়ামতে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাম বলেন, "তোমরা সকলেই দায়িতৃবান। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে 
জি জ্ঞাসিত হবে Il 


ভার এই তালাক স্বাভাবিকভাবে বিবাহের উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী। কেননা, বিবাহের 
উদ্দেশো হলো শান্তিতে বসবাস, পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি এবং পরবর্তী 
বংশবিস্তার। আল্লাহ তাআলা বলেন 


“এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জনা তোমাদের মধ্য 
হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্িনীদের যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে 
বাস করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া 
সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।শণ 


স্বাভাবিকভাবেই শান্তিতে বসবাস, পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি এবং পরবর্তী 
কশবিদ্তারে তালাক অন্তরায়। তবে একান্ত বাধ্য হলে শান্তি-শৃঙ্বলা বজায় রাখার স্বার্থে 
একে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। আবার এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধ বলে ঘোষণাও করা হয়েছে। 
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